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বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে-_প্রযোজনাতিবিস্ত বস্তু 
ব্যবহারও আবশাক, যাহাতে গবিবলোকেব জনা নুতন নৃতন কাজে ব সৃষ্টি 
হয | - ভাবতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদেব খাওযাইতে হইলে, শিক্ষাব 
বিস্তাব করিতে হইবে, আব লৌরোহিত্য, সামাজিক তাত্যাচাব একবিশবু্ 
যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে । প্রতোক লোক যাহাতে মাপ 
ভাল কবিয়া খাইতে পায় এবং উন্নতি কবিবাব আবণ্ড সুবিধা পা হাহা 
কবিতে হইবে । এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইলেন লোক 
অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিযা ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া ॥ প্রানীন 
ধর্ম হইতে এই পুবোহিতের অতাচাব ও অনাচাব ছ্রটিযা ফেল--- দিখিবে 
এই ধর্মই জগতেব সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । আমার কথা কি বুঝিতেছ ? ভাবাতর 
ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউবোপেব সমাজের মতো কবিতে পাব ” মাশাব 
বিশ্বাস ইহা কার্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আব ইহা হইবেই হইবে । 


স্বায়ী বিবেকানন্দ 


আনিম্পবাজাব সংস্থা 
ও প্রফুষ্ট সনকার স্ট্ট, কলিকাতা -২০০৮০১ 











রামকুণ্ণ মিশন আশ্রম, চেরাগুঙ্জি 
শেলায় দুর্গাপুজা 


টিটি রাজ খাপ পাহাড়ের দক্ষিণ পাদদেশে পাত্য শেলা নদীর তগরে অবাপ্থত 
শেলা গ্রামের নৈসার্গক সৌন্দর্য অভুলনশয়। খাঁস পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে কমলালেব, আনারস, কাঁঠাল 
ও সুপারি বাগান দিয়ে ঘেরা এই গ্রামে অনেক শিক্ষিত ও প্রাতিষ্ঠিত থানিয়া পাঁরবার দীর্ঘকাল ধরে 
বাস করছেন। দেশ [বিভাগের আগে এই গ্রামের লোকেরা পড়াশ;না ও ব্যবসা ব্যপদেশে শ্রী, 
ঢাকা ও কলকাতার সঙ্গে সরাসার যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আজও এই গ্রামের বাৎদরিক 
চণ্ডীপ্‌জা ও মেলায় উপজাতি সম্প্রদায়ের অনেক ধস পাণ ঘনেষ দূরবর্তী গ্রামগ্ীল থেকে এসে অংশ 
নেন। শৃহন্দদের 'বাবধ পূজাপার্বণ গ্রামবাসশীর অনেকেহ "্বগৃহে উদযাপন করেন। 
রামকৃষ্ণ মিশনের ত্যাগব্রতী সন্যাসস দ্বামী প্রভানন্দজ। 'ম্নতকী মহারাজ) ১৯২৪ খুখস্টাব্দে 
শেলায় এসে জ্কুল ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরবতর্গ কালে ১৯৩১ খনীস্টাব্দে চেরাপঢাঞ্জতে 
এবং ১৯৩৬ খএখস্টাব্দে শিলং-এ তান আশ্রম স্থাপন করেন। কেতবন মহারাজের ত্যাগ ও সেবার 
কাহিনী খাঁস পাহাড়ে কিংবদাত্তি হয়ে আছে। তাঁর উৎসাহ ও অন:প্রেরপায় শেলা গ্রামের কয়েকজন 
ভন্ত বেলড় মঠে গিয়ে পৃজ্যপাদ মহাপ্ররূষ মহারাজের কৃপালাভে ধন্য হন। পরবতখ বালে এই 
গ্রামের অনেকেই পূজ্যপাদ বিজ্ঞানানন্দজশ, বিরজানন্দজশ, শঞ্করানন্দজশ, গবশদ্ধানন্দজখী, মাধবা- 
নন্দজগ ও বণরেশ্বরানন্দজশ মহারাজের কৃপালাভে ধন্য হয়েছেন। 
শেলাগ্রামের অনেক ধর্মপ্রাণ মানূষই সেকালে শ্রীশ্রীদূর্গাপূজা দেখার জন্য সমীপবতর্ শ্রীহট্র 
শহরে যেতেন। কিন্ভু দুঃখের বিষয়, অনেক সময় তাঁরা হিন্দ; হোটেলে স্থান না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে 
অন্য হোটেলে থেকে দর্গাপ্জা দেখতেন । শেল বাসী হিন্দ; উপজাতি সম্প্রদায়ের এই দুখ 
দনরসনকল্পে  ভ্বামী প্রভান্দজখ ১৯৩০ খ্যাীস্টাব্দে শেলা আশ্রমে দদগাপূজার প্রবর্তন 
করেন। বলা বাহ্ল্য আবালবন্ধবনিতা গ্রামবাস” সকলেই অধীর আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে এই 
পৃজাকে অভিনন্দন জানায়। উত্তর-পূর্বাপ্চলে অবাঁস্থত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘবের আশ্রমগূির মধ্যে শেলা 
আশরমেই প্রথম দূ্গাপূজো অনঃষ্ঠিত হয়। অধ শতাব্দীর আঁধিককাল যাবৎ উদযাপিত এই পূজায় 
একাদিকে যেমন শেলা গ্রামের উপজাতি ভক্তেরা পরম্পরায় আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঙ্চে নিজেদের 
যান্ত রেখেছেন' অপরাঁদকে তেমন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক সনাবাদত সন্ন্যাসসও বিভিন্ন 
সময়ে এই পূজায় উপাঁস্ঘিত থেকেছেন । এককথায় বলতে গেলে বতমান চেরাপ্াঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের 
গ্থাযী উপকেন্দ্র শেলা আশ্রমের শ্রীহীদ্শাপূজ একাট এীতহামশ্ডিত অন্জ্ঠান। 
্ীত্ীদূর্গাপূজা ও কালণপ্‌জা উপলক্ষে তাঁটন তটে বনানশী বেষ্টিত পার্বতাগ্রাম শেলা যেন 
আনন্দে মেতে ওঠে। প্রবাসশী গ্রামবাসীরা প্রায় সকলেই এই কয়াঁদনের জন্য গ্রামে ফিরে আসেন । 
ভজন, সঙ্গগত, পৌরাণিক ভাভনয়. আতঙসবাজ* ও দীপাবলীতে আশ্রমের সাথে সাথে সমস্ত গ্রামও 
উদ্বেল হয়ে ওঠে। দূর ও সমশপবতর্ গ্রামগাল থেকে নতুন পোশাকে বহ? উপজাতি ভন্তের এই 
কয়দিন আশ্রমে আনাগোনায় পার্বত্য গ্রামগ্িলর পথঘাট মুখর হয়ে ওঠে। ভোগ-রাগ, নৈবেদ্য, 
উপকরণ প্রভৃতি সকল আয়োজনই খাসি ভক্তেরা নিজেরাই করেন। ৬বিজয়া দশমীর সম্্যায়্ শেলা 
নদশতে খাঁস ভক্তদের প্রাতমা নিরঞ্জন সতাই দর্শনীয়। শেলা আশ্রমের দটগ্গাপৃজা একটি 
অতুলনশয় অন্যম্ঠান যা ধর্মপ্রাণ দেশবাসী সকলের একান্ত সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ সহান.ভ্ত দাবি 
৭11. শান 


করতে পারে। 





৩১ আগস্ট, ১৯১৯০ সম্পাদক 
৫8038485538 সিটি 





সৌজন্যেঃ ক্রম্পটন ইগ্ডাকসিযলযাল খ্াণ্ড কেমিক্যাল কোম্পানী 





নিন্িিশুভাবে সংসার করা কিরকম জান? পীকাঁল মাছের 
মতন। 'ীকাল মাছ যেমন পীকের মধ্যে থাকে কিন্ত তার গাস্বে 
পাক লাশে লা। জলে নৌক1 থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকার 
ভিতরে যেন জল না ঢোকে, তাহলে ডুবে যাবে। 


শ্রীপ্রীরামকুষণ 


সাধুর্খা এ্া্ই কোং 


২৮ আর. জি. কর রোড (দিলীপ মার্কেট ) 
কলিকাতা-৭*০ ০০৪ 


স্টকিস্ট £ এ্রভারেস্ট এসবেসটাগ 
ভোলসেল গ্যাণ্ড রিটেল ডিলার £ 


শালিমার, বার্জীর ও এশিক্ান ০পণ্টস্‌, এভাচরক্ট 
এসঢবসটাস কঢরোঢগত্টিভ ও প্রন শীট- 
যাবতীয় ইমারভ্ভী রঙ ও ০মাজাইক 
দ্রব্যাদির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ! 


দুরভাষ £ অফিস--৫৫-৩৪৬ই, 
বাড়ি-৫৫-৭৩৫৬ 


সূচিপত্র ॥ উদ্বোধন ৯২তম বর্ষ আই্িন 


দিব্য বাণী [] ৪৮১ 
কথাপ্রসঙ্গে 0 সত্যের আপাঁহত মুখ 2] ৪৮১ 


ভাষণ 
ভগবানলাভের উপায় [] স্বামী ভূতেশানন্দ [7] ৪৮৫ 

প্রবন্ধ 
দেবপৃন্তে মহাশত্তির আত্মপরিচয় [] গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় [7] ৪৮৯ 
কুমারদপূজা [] স্বামী প্রমেয়ানন্দ [] ৪৯৮ 
ঠাকুর ঘাঁদ আজ থাকতেন [] স্বামী চেতনানন্দ ] ৫০৮ 
ভারতে জাতীম্মতার উদ্মেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূঁমকা [) অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ] ৫২৪ 
জীরামকৃষ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারতের মস্ত-সংগ্রাম [7] শিশির কর [] ৫৪১ 
হরিলণলায় যেন ভেলাঁক লেগে যায় [0 স্বামী প্রভানন্দ ] ৫৫৭ 
হাওড়ার ইতিহাস ও এঁতিহ্য [] সুভাষচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় [] ৫৯১৯ 


[বিশেষ রচনা 
রারসূত্ত £ ধাঁষর অনুভূতি (2) প্রগাত রায় [] ৪৯৫ 
উদ্বোধন-কে শ্রদ্ধাঞ্জাল [) ৫৫৫ 


নিবন্ধ 
মৃত্যুজয় [ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ [_) ৫৩৮ 
বর্ধমানের ঈশানেশ্বর মান্দির শর 
এ ঘ;গের উদ্বেগ [] আশাপূর্ণা দেবী [] ৫৫১ 
আমার জশীবনে প্বামী বিবেকানন্দ [7 উজ্জবলা রাক্ষত রায় [)] ৫৭৫ 
একটি লকেটের অমর জীবন [] শঙ্করীপ্রসাদ বস্‌ [0 ৫৭৯ 





চে 


সম্পাদক হশ্ম লম্পাদক 


স্বামী সত্যব্রতানন্দ স্বামী পূর্ণাজ্বানন্দ 


৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬-স্থিত বসত্্ী প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামক্ণ মঠের ট্রাস্টপগণের 

পক্ষ স্বামণ সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রূত ও ১ উদ্ধোধন লেন, কলকাতা-৭০০-০০৩ হইতে প্রকাশিত 

প্রচ্ছছ অলঙকরণ ও মুদ্রণ £ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়াক্স (প্রাঃ) 'লীমটেড, কলকাতা-৭০০ ০০১ 

বার্ধক সাধারণ গ্রাহকমূল্য [2 ছন্িশ টাকা] সভাক [] বিয়াচলশ টাকা [7] আজশবন (৩০ বছর পর 

নৰীকরণ-সাপেক্ষ) গ্রাহকমৃল্য (কিস্তিতেও প্রদেয়-প্রথম কিস্তি একশো টাকা) [2] এক হাজার টাকা 
প্রতি গংখ্য [0 পাঁচ টাকা জাশ্বিন সংখ্য [) চক্ষিশ টীকা 


জ্মৃতিকথা 
ল্সততে প্বামী অথণ্ডালন্দ [] উষারানী সান্যাল | ৫৫০ 
রম্যরচনা 
মা সরগ্ৰত? [.] স্বামী গ্রোপেশানন্দ 0 ৫৮২ 
যৎকিপ্টিং 
কিংকর্তব্য [] আনন্দ বাগচী [2] ৫৮৭ 
পারক্রমা 
ধর্মের সন্ধানে সোভিয়েত ব্বাশিয়ায় [] স্বামশ ভাচ্করানন্দ [2] ৫৯৬ 
বিজ্ঞান-নিবম্ধ 
কলকাতায় কয়েকাঁট ভাইরাস রোগ [] জন্দীপনুমার চক্রব৩7 1] ৬০৩ 


্ 


কাঁবতা 
মাত্‌্বন্দনা || রামপ্রসন্ম ভট্টাচার্য [] ৫০০ ধ্যানের মন্ত্র (1 কাঁণবা দেব || ৫০০ 
প্রপন্জ [| দেবীপ্রসাদ মৈত 15৩০৯ 
তোমার গানের সুরের পরশ |] শেখ সদরউদ্দীন !] ৫০১ 
জীবিকা ও জখবন || গন গি*্বাস [৫০৯ হতে চাই [] মলা বড়াল 1] ৫০১ 
হ্িল্বমপাল [] রতনকুমার নাথ [2] ৫০২ রুপান্তর !] প্রভাকর নাঝি [৫০২ 
তোমাতেই লীন | দেবাশস ঘোষাল [ ৫০৩ 
'অন্তর বাজে-যন্তর বাজে [_] কমলা সেন 17৫0৩ 
প্রেমের ঠাকুর [] সন্তোষ চৌধুরী [] ৫০৩ এক-অক্ষরা |.) আঁনলেন্দ, ভ্টাচার্য 11 ৫০০ 
আশা জাগে মনে [] শান্তকুমার ঘোষ [] ৫9৪ 
'আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দাও [7] নাই ম্খোপাধায় 10699 
এনে দিক সহস: ক্ষমা [] নিভা দে [] ৫০9. লো [] পদেন্দ্রনাথ মানসিক 11 ৫০৫ 
ভারত-আমার জল্মভূমি [_] মধুসূদন পাল 1) ৫০৫ 
অঞ্ক-কবিতা [7] সোঁফওর রহমান [7 ৫০9৫ শতাব্দীর খেলা [) সুদীপ বসু 1 ৫০৬ 
অন্তর্গভ শব্দ [] সন্তোষকুমার মাজী [] ৫০৬ একজন মানুষ [] তাপস বসু 17) ৫০৬ 
হারয়ে যাই [] অমর যড়ংগী [) ৫০৬ স্পর্শ [] সন্তোষকুমার আধকারন [] ৫০৭ 
অন্য বাঁচা [2 শান্তপদ মৃখোপাধায [] ৫০৭. কর্ম [] নাবাংণ নখোপাধায় [0৫9৭ 





নিয়ামত বিভাগ 
অতীতের পজ্ঞা থেকে [] বেলছড় মণ্ে প্রথম দগেৎসৰ [] কুমুদবন্ধু সেন 1) ৫৩৫ 
শাধকরখ [) বাঙালশীর দ্‌গেণৎসৰ [2] পাঁচকাড় বন্দ্যোপাধ্যায় [7] ৫৪৬ 
পরমপদকমলে [] প্রণাম €)] সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় [0 ৫৮৪ 
গ্রন্থ পরিচয় [0] গশতার বাশ চিরন্তনী [1] জ্বামী পর্ণাত্বানন্দ[_] ৬০৭ 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ [] ৬০৮ শ্রীন্্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ [] ৬০৯ 
বিবিধ পংবাদ 7) ৬১০ বিজ্ঞান সংবাদ [] ৬১২ 


. প্রচ্ছদ [0] মাহধাসরমার্দনী [] শিক্পশী _] গণেশ হালই 


পুত ৬০০০০১47৫৮৫ 
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কুমারটুলির জনৈক পটুয। কতৃক. সপরিবারে মহিষাম্ুবমদিনী কাঁবরাজ একালীভূষণ সেনের 
আক্ষত প্রাচীন তত সৌজনেয প্রাপ্ত 
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২. 
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সেশ্টেম্বর) ১৯৯০ 
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৯২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


তামগ্নিবর্ণাং তপসা জবলন্ভীং বৈরোচনীং কর্মফলেু জংম্াম্‌। 
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সৃতরাঁস ছ্ধ) তরসে নমঃ ॥ 
আ।ম সেই বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক পাঁরদ্টা আগ্নবর্ণা, স্বীয় তাপে অর্থাৎ তেজে 


শত্রুদণ্ধকারণী, কর্মফলদাতরী দুগ্গাদেবীর শরণাগ ত হই। 


দোৌব, আম তোমাকে প্রণাম কাঁর। 


হে সূতারাঁণ। হে সংসার-ন্রাণকারিণি 
কৃষ্ণ যঞ্জুর্বেদীয় মহানারায়ণ উপ্পানষদ, (২1২) 


গু 


কথাপ্রসঙ্গে 
জগ 
মাঁহযাসূর ও মীহষাসুরমার্দনীর উপাখ্যান 
পোরাণক উপাখ্যান। মার্কন্ডেয়-পুরাণ, বরাহ- 
পদরাণঃ বামন-পুরূণ। কাঁলকা-প,রাণ এবং 
দেবীভাগবতে বলা হইয়াছে ব্রহ্ষা, ?বষছ। মহেশ্বরঃ 
বরুণ, আঁগ্ন, বায়ু, ইন্দ্র প্রমূখ সকল দেবতার 
দেহজাভ তেজঃরাশ সাম্মীলত হইফ্লা মাহষাস্‌র- 
নাশের নিমিত্ত মাহষাসুরমার্দনী বা মাহষ- 
মা্নির আবর্ভব সংঘাঁটত করিয়াছিল। তবে 
এই সুবিখ্যাত উপাখ্যানের সপ্রাসদ্ঘ আকরগ্রন্থ 
হইল চন্ডী' যাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 
তেরাঁট (৮১--৯৩) অধ্যায়। 'দেবামাহাত্ম্' এবং 
'দুগসিপ্তসতী' নামেও চণ্ডঈ সুপারিচিত। চণ্ডীর 
'দ্বিতীয অধ্যায়ের সূচনায় দেখি মেধা খাঁষ রাজা 
সুরথ ও সমাঁধ বৈশ্যকে বাঁলতেছেন 
দেবাস্মরমভূদ ষুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পৃবা। 
মাহযেহসুরাণামীধপে দেবানাণ পূরন্দরে ॥ 
_পুরাকালে যখন মাহষাসূর অসুরগণের এবং 
পুরদ্দর অর্থাৎ ইন্দ্র দেবগণের অধা*বর 'ছলেন, 





সত্যের আপহিত মুখ 


তখন দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে পূর্ণ একশত 
বৎসর ধাঁরয়া যুদ্ধ হইয়াছিল। 

তন্াসুরৈর্মহাবীর্ষৈরেবসৈন্যং পরাজিতম্‌। 

জিত্বা চ সকলান্‌ দেবানন্দ্রোইভূল্মাহষাসুরঃ॥ 
_সেই যুদ্ধে মহাপরাক্রান্ত অসুরগণ দেবসৈন্যকে 
পরাজিত করেন এবং সমস্ত দেবতাকে পরাজিত 
কাঁরয়া মাহষাসুর ইন্্রত্ব লাভ করেন অর্থাং 
স্বর্গের আধপাঁতি হন। 

কে এই মহিযাসর £ মহিষাসুরের জন্ম- 
সম্পর্কে পুরাণাঁদতে যে কাহনী রাহয়াছে তাহা 
হইতে জানা যায় যে, মাহষার গর্ভে তাঁহার জল্ম। 
চন্ডীতে মাহষাসুরের জল্মকথা নাই। বরাহ- 
পুরাণ, কালিকা-পুরাণ, বামন-পুরাণ এবং 
দেবীভাগবতে মাঁহষাসুরের যে জন্মবৃত্তান্ত 
রহিয়াছে তাহা নিম্নরূপ £ 

€১) আঁদ কল্পে সম্বৎসর নামে এক খাঁষ 
গছলেন। তাঁহার পুত্রের নাম সংপার্ব। সপাশ্বেধ 
পুত্রের নাম পসম্ধৃদ্বীপ। খাষর বংশে জক্ম 


৪৮১ 


উদ্বোধন 


হইলেও সিন্ধুদ্বীপ ছিলেন অসুর । িন্ধুদ্বীপের 
কন্যার নাম মাহম্মতাঁ। তিনি ছিলেন দৈত্য বপ্র- 
[চাত্তর অগ্রজা। [চন্ডাতে (৯১।৪৩-৪৪) 
দেবীর মুখে বিপ্রাচাত্তর-বংশীয় দানবগগণকে বধ 
করার অঞ্গাকার রহিয়াছে। মাহজ্মতী 
একাদন অস্বর নামে এক খাঁৰর আশ্রমে 
সথাগণ-সহ ভ্রমণ করিতে যান॥ আশ্রমের রমণীয় 
পারবেশ দোখয়া তাহার তথায় বাস কারবার 
সুতীব্র লোভ হয়। [তান মাহষীর রুপ 
ধারণ কারিয়া খাঁষকে ভয় দেখাইতে ডপাঁস্থিত 
হইলে ঝাষ ধ্যাননেত্রে মীহম্মতীর প্রকৃত পারচয় 
অবগত হন এবং ক্রুদ্ধ হইয়/ আডশ।প প্রদান 
করেন, পাপায়ীন ! ভুই যেমন মীহবীরূপ ধারণ 
কারয়। আমাকে ভয় দেখাইতে আপিয়মাছস, ভেননহ 
আমার আভশাপে শতবর্ষ পযন্ত মাহবীরুপেহ 
অবস্থান কারাব। আভশাপ শহানয়া মাহ*মত) 
আতাঙ্কত হহয়া খাষর চরণপ্রাণ্ডে পাতত হইলেন 
এবং শাপম্যান্তর অন্য কাতর অনুনয় কারতে 
লীগলেন। তাহাতে খাঁষর দয়া হহল। তান 
বাঁললেন, মাহষারূপে এক পত্র প্রসবাস্তর তাঁহার 
শাপম্ান্ত ঘাচবে। মান"মত।র গভেই মীহযা- 
সুরের জন্ম হয়। (বেরাহ-পুরাণ, ৯৫ অধ্যায়) 

€২) রম্ভ নামে এক দৈত্য দীর্ঘকাল 
মহাদেবের আরাধনা করেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া 
তাঁহাকে বরদান কাঁরতে চাহলে অপানত্রক 
রম্ভাসুব্ন তাঁহার তিন জন্মে প্রবল পরাক্রান্ত এক 
পৃত্রসন্তান লাভের বর প্রার্থনা করেন। মহাদেব 
রম্ভাসরের প্রার্থনা অনুমোদন করেন। উপর্যৃ- 
পার তিন জন্মে (তিন কল্পে বা মন্বস্তরে) রম্ভা- 
সুর রম্ভ নামেই জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রাত 
জল্মেই মাঁহষীর গর্ভে তাঁহার পৃতরূপে মাহষা- 
সুরের জন্ম হয় এবং দেবগণের তেজসম্ভুতা হইয়া 
দেবী আদ্যাশীন্ত যথারুমে উগ্রচণ্ডাঃ ভ্দুকালী 
এবং দুর্গ রুপে প্রাতি কল্পে মাহষাসরকে বধ 
করেন। কোলিকা-পৃরাণ, ৬০ অধ্যায়) 

€৩) রম্ভ ও করম্ভ নামে দুই প্রবল পরাক্রাস্ত 
আপুত্রক অপর ভ্রাতদ্বয় পুপ্রলাভের জন্য বহন 
কাল ধাঁরয়া কঠোর তপস্যা কাঁরয়াছলেন। 
ভাঁছাদের তগস্যায় দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দত্ব হারাইবার 


১২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঞ্জিলন। তান তপপ্যা- 
প্রত করম্ভকে হত্যা করিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুতে 
রদ্ভ ক্রোধ ও দুঃখে আত্মঘাতী হইতে উদ্যত হইলে 
আগ্ন তাঁহাকে প্রাতানবৃত্ত করিলেন এবং রম্ভের 
কঞ্ঠের তপশ্চর্যার জন্য বরদান কাঁরতে চাহলেন। 
তখন রম্ভ আঁগ্নদেবকে বাঁললেন£ 'আমার যেন 
ভ্রিলোকাবজয়ী এক পূত্র জন্মায় এবং শান্ত ও 
তেজাস্বতায় সে যেন দেবতাদেরও আঁতক্রম করে ।' 
আঁগ্ন বাললেনঃ 'তিথাস্তু'। অতঃপর র্ম্ভাসুর 
এক সুন্দরী মাহষাঁর রুপে মুশ্ধ হইয়া তাহাকে 
পত্রীত্বে বরণ করেন। সেই মাঁহষীর গভে 
মহিষাসুরের জন্ম হয়। (োমন-পূরাণ, ১৭শ 
অধ্যায়) মাহষাসুরের জন্ম সম্পর্কে প্রায় একই 
ক।হিনী দেবীভাগবতেও পাওয়া যায়। (৫ম 
সকন্ধ। ২য় অধ্যায়) 

অঙঃপর মাহষমার্দনীর জণ্ন-প্রসঙ্গ। 

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মাহষাসুর অগ্রাতরোধ্য পরা- 
ক্রম ও শান্তর আধকারী হইয়া উঠেন। ক্রমে সমগ্র 
পৃথিবী তাঁহার করায়ত্ত হইল। অতঃপর তিনি 
ফ্বর্থরাজ্য আক্রমণ করিয়া দেবতাদের পরাভূত ও 
স্বর্গ হইতে বিতাঁড়ত করিলেন। স্বর্গরাজ্য 
আঁধকার কাঁরয়া মাহষাসুরের ক্ষমতাগর্ব গগন- 
চুম্বী হইল। তাঁহার নির্যাতন ও অত্যাচারে 
বিতাড়িত দেবগণের নাভিম্বাস উঠিল। 
ততঃ পরাঁজতা দেবাঃ পদ্মযোনং প্রজাপাঁতিম্‌। 
পুরস্কৃত্য গতাস্তন্ন যন্রেশগরুড়ধবজৌ ॥ 

(চণ্ডী; ২1৪) 

_অনন্তর পরাভূত দেবগণ প্রজাপাত ব্রক্ষাকে 
অগ্রবতাঁ করিয়া শব ও বিষুর সমীপে যাইলেন। 

মহিষাসূরের দৌরাত্য্যে তাঁহারা যে দর্দশা 
ও দুর্গাতির চরম সীমায় পেশছিয়াছেন শিব ও 
শবষুর নিকট তাহা বর্ণনা কারয়া দেবগণ 
প্রার্থনা জানাইলেন £ শরণ প্রপন্নাঃ স্ম 
বধস্তস্য বিচন্ত্যতাম।' €চন্ডী, ২1৮) 
-আমরা আপনাদের শরণাপন্ন হইয়াছি। এখন 
আপনারা দেবশ্রু মহিষাসুরের বিনাশের উপায় 
বশেষভাবে চিন্তা করুন। 

দেবতাদের কাতরোন্ত এবং মাহযাসরের 





৪৮৭ 


রা 


আশিবন, ১৩৯৭ 


অত্যাচারের কাহিন? শ্বানয়া দুই পরম-দেবতা 
অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পাঁড়লেন। চণ্ডীতে (২1৯ 
-১২) অপূর্বভাবে ঘটনাঁট বিবৃত হইয়াছে ঃ 
ইত্খং নিশম্য দেবানাং বচাংধাস মধুসৃদনঃ 
চকার কোপং শম্ভূশ্চ ভ্রুকুটীকুটিলাননৌ ॥ 
ততোহতিকোপপূর্ণস্য চারুণো বদনাৎ ততঃ। 
দনশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রক্ষণঃ শঙ্করসা চ॥ 
অন্যেষাট্টেব দেবানাং শরাদশনাং শরীরতঃ। 
নির্গতং সমহত তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছতঃ ॥ 
অতীব তেজসঃ কূটং জহলন্তাঁমব পর্বতম্‌। 
দদৃশুস্তে সুরাস্তত জ্বালাবাপ্ত দিগম্ববম- | 
_ারন্ষা প্রমুখ দেবগণের মুখে এই প্রকার বাকা- 
সকল শ্ানয়া মধুসদন এবং মহাদেব অত্যন্ত 
কূদ্ধ হইয়া উচ্চিলন এবং সেই ক্রোধে তাঁহাদের 
মুখমন্ডল শ্রুকঁটিকুটিল হইয়া উঠিল (অর্থাৎ 
ভয়ঙ্কর বৃপ ধারণ করিল)। 
অনন্তব আঁত কোধান্বিত বিফূব এবং পবে 
বক্মা ও শিবের মুখমন্ডল হইতে মহাতেজ নিঃসত 
হইল। জল 
ইন্দ্রাদ আন্যানা দেবগণেন শবীব হইতেও 
মহাতেজ নগ্ন হইযা একল মিলিত হইল। 
সেই (সাম্মীলত সাবপুল দপামান 
তেজঃপপ্জীকে সেখানে িগন্তবাপশী লৌলহান 
শিখাযুক্ত জ্নলন্ত পর্তেবক মতো দেবতাবা 
অবাস্থত দেখলেন । 
অতুলং তত তত্তেদঃ সবদিবশবীবজম-। 
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রযং ত্বিষা॥ 
€চগ্ডশী, ২১৩) 
-সকল দেবতার শরীব-ির্গত 'িলোকব্যাপপী 
সৈই অতুলনীয় তেজরাঁশ সংহত হইয়া 
ক্রমে একাঁট নারীমার্ততে রূপান্তাঁবত হইল । 
সেই নারীই দু্গা। মহিষাসুরেব নিধনার্থে 
তাঁহার আবির্ভাব হইল। দেবগণ আপন আপন 
শ্রে্ঠ আয়ধ দূর্গাকে সমর্পণ কারলেন। 
অনন্তর এক রোমহর্ষক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মাহষাসুর 
তাঁহার হস্তে নহত হইলেন । বামন-পুরাণ (১৮ 
অধ্যায়) দেবশী ভাগবত (৫1৮) এবং কাঁলিকা- 
পুরাণে (৬০ অধ্যায়) মাহষমার্দনীর আবির্ভাব 


৪৮৩ 


কথাপ্রসঙ্গো 


সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি 
এইরুপই। তবে চণ্ডীর বর্ণনা কাব্যগুণ এবং 
ভাবগাম্ভীর্যে উৎকৃষ্টতর বাঁলয়া আমরা চণ্ডণর 
বর্ণনাই উল্লেখ কাঁরলাম। 


প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
ভূমধ্যসাগর অণ্চলে মন্খম নামে এক প্রাচখন 
জাতির কাছে মাহষ অত্যন্ত পাব পশুর্পে 
পারগাঁণত হইত। স্থানীয় লোককাহিনী অনু- 
সারে দেবী গো (দুর্গা?) ইহাদের জয় 
কারযাঁছলেন। ইহার সঙ্চে ভারতীয় পুরাণের 
মাহষাসুর ও মাহষাসুরমার্দনীর কোন সম্পর্ক 
রাহয়াছে কনা গবেষকগণ ভাবিয়া দোখতে 
পারেন। 

দেবর এই আঁব্ভব কখন হইয়াছিল ? 
আঁদতৈ আ্বন মাসের কুষপাক্ষর চতুর্দশী 
[তাঁথতে ভৈজঃর্পে দেলী প্রথম আবর়্ত হইয়া- 
ছিলেন। (কাঁলকা-পুবাণ, ৬০1৫৬, ৭৯) 
পববতর্ঁ শররুপক্ষের সপ্তম 'তাঁথিতে উত্ত 
তেজঃপুঞ্জ হইন্ত দেবী দ্গ্মার্ত ধারণ করেন 
এবং নবমী তিথিতে তান মাহষাসূরকে বধ 
কবেন। (কালকাপুবাণ, ৬০1৮০-৮১) 

বিজ্ঞানে যুগে মালন্ষ এই কাঁহনীকে 
অবাস্তব এবং কল্প-কাহনী বালয়া উড়াইয়া 
দাব। বস্তুতঃ যেভাবে আমাদের পৃবাণগাঁলতে 
কাহনশীট বার্ণত হইযাছ তাহাতে এবপ ঘটা 
আদৌ সম্ভব কিনা সোবষয় যে-কেহই প্রশন 
তুলতে পাবেন। প্রশ্ন উঠুক ক্ষাত নাই। 'কল্তু 
তাহাতে মতিষাসব এবং মাহযাসরমা্দনশর 
জন্মকথা অলীক হইষা যাইবে না। কারণ পুরাণ- 
কাহিনীগালিব প্রধান উদ্দেশাই হইল এ্ীতহাঁসিক 
সতাভা অপেক্ষা মনস্তাত্তক ও আধ্যাত্মিক 
তাপর্যকেই আমাদেব সম্মূখে উপস্থাপন করা। 
প্ররতপক্ষে পুরাণকাহিনীগাঁলর মূল তাৎপর্য 
সেইখানেই। প্দরাণগ্ীপ/ত সেই বিষয়ে সুস্পজ্ট 
ঈঙ্গিতও দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ 
কালিকা-পুরাণে (৬০1৪০-৪৩) রাম কর্তৃক 
রাবণবধ প্রসঙ্গে কাঁথত বন্তব্টটি এখানে স্মরণীয়। 
সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


পরা কল্পে যথাবৃত্তং প্রাতকল্পং তথা তথা । 

প্রবর্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ ॥ 

প্রাতকজ্পং ভবেদ্রামো রাবণশ্চাঁপ রাক্ষসঃ। 

তখৈব জায়তে যুদ্ধং তথা ভ্রিদশসঙ্গমঃ ॥ 

এবং রামো সহস্ত্রাণ রাবণানাং সহম্রশহ 

ভাঁবভব্যাঁন ভূতান তথা দেবা প্রবর্ততে ॥ 
-পূর্ক কল্পে যেমন ঘাঁটয়ছল (দেবী কর্তৃক 
মহিষাসূর প্রভৃতি দানবগণকে নিধন), প্রাতি- 
কল্পেই সেইরূপ ঘটিয়া থাকে (যেমন ল্রেতাযুগে 
আশ্বিন মাসের শুক্রা সপ্তমীতে রামচন্দ্রের 
প্রার্থনায় দেবীর আঁবভশব এবং নবমণতে তাঁহার 
আশশর্বাদে রাবণ-নিধন)। প্রাীতিকজ্পেই দৈত্য- 
গণের লাশের নিমিত্ত দেবশ স্বয়ং প্রবাত্তা হন এবং 
রাধণরূপা রাক্ষস ও রামও প্রাতিকজ্পে জন্মগ্রহণ 
করেন। 

প্রীতিকলেসে উভয়ে এরূপ যুদ্ধ হয় এবং 
পৃবের মতো দেবতাঁদগের সঙ্গে রানচন্দ্রর 
মৈনী হয়। 

এইর্‌প হাজার হাজার রাম ও হাজার হাজার 
রাবণ পূর্বে হইয়া গিয়াছে এবং ভাবষাতেও 
হইবে ; অতীত ও ভাবিষ্যতে দেবীরও একইরূপ 
প্রবৃস্তি। 

উপার-উত্ত প্রাণ-প্রমাণ হইতে ইহাই বুঝা 
যাইতেছে যে, মহিষাসূর ও মাহযাসরমার্দনীর 
সংগ্রাম এবং পরিশেষে মহিষাসুরমাঁদ্নী কর্তৃক 
স্থিত দেবতা ও দানবের--শৃতশীস্ত ও অশুভ- 
শান্তর সংগ্রাম এবং পাঁরশেষে শৃভশান্তর নিকট 
অশভশান্তর পরাজয়ের প্রতীক । পবাণের সংগ্রাম- 
পারে, িল্তু আমাদের অন্তজর্গতে যে 'িরল্তব 
শৃভ ও অশুভের সংঘর্ষ চাঁলতেছে এবং সেই 
সংঘর্ষে আমরা প্রাতানিয়ত ক্ষতাবক্ষত হইতোঁছ 
কাঁরব £ এই সংগ্রাম যেমন অনাঁদ; তেমনই ইহা 
অনন্তও। এবং এই সংগ্রাম পূরাণ-কথিত সংগ্রাম 
অপেক্ষা কঠিনতর। যতাঁদন সাঁষ্ট রাঁহবে ততাঁদন 
মানুষের মধ্যে এই সংগ্রাম চাঁলতে থাকিবে 

পুরাণ-প্রমাণ . অনুসারে মাঁহষাসুরের 
জল্গের পশ্চাতে তাঁহার অসুর জনক-জননশর 


৯২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


অন্তরে ক্রিয়াশীল ছিল ভোগাঁলপ্সা, হীন্দয়- 
পরতা এবং ক্ষমতালোলুপতা। পক্ষান্তরে 
দেবতেজঃসম্ভূতা মহিষমর্দিনীর জন্মের পটভূমিতে 
ছিল সকল দেবতার জগ্রৎ-কল্যাণেচ্ছা। দেই হেতু 
আমাদের পুরাণকারগণ আমাদের অন্তরাঁস্থত 
অশৃভশীন্তকে পশুরুূপে অর্থং ঘোর হীন্দ্িয়াসন্ত 
ভোগসর্বস্ব, ক্ষমতালোলুপ মাঁহষাসররূপে এবং 
শৃভশন্তিকে সকল দেবগণের অঙ্গ-ীনঃসৃত তেজঃ- 
পুঞ্জের সাকার প্রকাশরূ্পে অর্থাৎ নিখিল দেব- 
সত্তার সমান্টভূত বিগ্রহ দুর্গার্পে কল্পনা কাঁব- 
যাচ্ছেন। উভয় শীন্তই মানুষের মধ্যে নিহিত রাঁহ- 
য্লাছে। যখন অশৃভশান্তি কর্তৃক শুভশীন্ত নাঁজত 
হয় (যেমন মাহযাসুব কর্তক স্বগন্থ দেবগণ 
হইয়াছিলেন), তখন বান্তি্রণবনে, পবিবারজশবনে, 
জজশবনে এবং রাম্ট্রজখবনে ঘোব অধঃপতন 
নামিয়া আস ; যখন ইহা িবপরীতাট সংঘাঁট ত 
হয অর্থং শুভশান্ত কর্তক অশূভশাক্তব পবাভিব 
হয তখন সর্বত্র কল্যাণ ও মঙ্ঞাল প্রবাহ হয়। 
এই সংগ্রাম অবশাই ক্ষান্তহীন : কিন্তু সংগ্রাম 
না থাকলে যে জীবনও অর্থহীন হইয়া যায়। 
তবে যাহাতে সেই সংগ্রামে মানুষ হতোদাম লা 
হইযা পড়ে, শভেব প্রকাশ ও প্রভাব সম্পর্কে 
আস্থা না হাবাইযা ফোলে তাই দেবী চণ্ডীতে 
(১১1৫৭-৫৫) শনজমুখে আঙ্গীকাব কাঁবয়াছেন £ 
ইত্খং যদা যদা বাধা দানাবোথাা ভাঁবষাত। 
তদা তদাবতীর্াহং কলিযামারিসংক্ষযন্‌ 
-এইভাবে যখনই দানবগণেব প্রাদূর্ভাববশতঃ 
বিঘ/ উপস্থিত হইবে তখনই আমি আবিভ'তা 
হইযা দেবশতু িবনাশ কাঁরব। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখা যে, গাঁতাতেও €৪1৭-৮) 
ভগবানের স্বকণ্ঠে অনুর্প অঞ্জাঁকার আমবা 
শানয়াছ। করুক্ষে আসলে মানবের হৃদয়রপ 
চরল্তন রণক্ষেত্র এবং কষ 'নাখল বিশ্বে 
সমন্টিভৃত শুভশন্তির প্রতশীক। চণ্ডণ ও গশতায় 
যে এশগ অঞ্গশকার উচ্চাঁবত তাহা বস্তৃতঃপক্ষে 
একই মুদ্রার উভয় পচ্ঠডামিমানত্ত। উভয়েই এক 
অদ্বয় সতোর নিত্য উচ্চারণ। অর্থাৎ পূধাণ- 
কাহিনীর অন্তরালে আঁ্পীহত অর্থৎ 'নাহত 
এক পরম গভশর সতোর মুখ। 


্ 
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ভাষণ 


উগবানল্রাভের উপাম্ন 


স্বামী ভূতেশানন্দ 


উন্তের। প্রায়শহ আমাদের প্রশ্ন করেন) জপ- 
ধ্যানে শন বসে নাঃ |কি করব 2 এই প্রশ্ন আমাদের 
অনেনে রই মনে ওঠে । তার উত্তরে আমরা বালঃ 
মন এমন একাঁট যন্ত্র ষে তক যেভাবে ব্যবহার 
কার সে সেইভাবেই কাজ করে। চাঁব্বশ ঘণ্টার 
ভেতরে জপধ্যানের চেষ্টা) আমরা কতক্ষণ কার 
আব কতক্ষণই বা অন) বাজে ব্যয় কর এটা 
ভাবতে হবে। মন সরা যেবখরে িন্ত। করে 
জপধ/নে বসলেও সেই পিবয়েরহ ফন্ট উঠবে 
এটাই স্বাভাঁবক। তাই জপধান করভে বসলে 
ভগবানের কথা মনে আসে না? মন তাঁতে স্থিব 
হয় না। 

1কন্তু এর প্রাতকার ?ক £ প্রাতকারের একটি 
সোজা উপায় হচ্ছে মনে আরো কিছ, বোঁশ 
সময় ভগবরাঁচন্তায় নিয়োজঙ বাখার চেস্টা 
করা। আ্বানকুষণ বলছেন, মন রকম জান £ 
যেন ধেপাঘরেধ কাপড়। ভবে যে রঙে ফেলে 
রাখবে সে সেই বঙে রাঁঞ্জত হ,খ যাবে॥ মনকে 
যাঁদ বেশি সময় সাংসারিক 1৮,৩য় ফেলে রাখ 
ধ্যানঞ্পের সময় সেই 1৮ভাহ চলবে। তাই 
উপায় হলো যত বোন সম্ভব ঈশবর7চনতার 
অভাস করা। ঠাকুর বলতেন যে, খানকটা মন 
সবসময় তীর দকে ফেলে রাখতে হয়। মনে 
যাতে স্থায়িভাবে ভগবানের চিন্তা চলতে থাকে 
তার চেম্টা করতে হয়। আমাদের মনে হবে 
তাহলে সংসারের কাজ চলবে কি করে £ ঠাকুর 
বলেছেন, “ষাঁদ চোদ্দ আনা মন ভগবানের কাছে 
রেখে দু-আনা দিয়ে সংসারের কাজ কর তো 
ভেসে যাবে ।” কিন্তু আমন। তার ঠিক বপরীতই 
কঝার। চোদ্দ আনা বা পনেখো আনা মন সংসারে 
ফেলে রাখ আর দুই-এক আনা দিয়ে ভাপ 
চিন্তা করতে চাই । কোন মূল্যবান বস্তুই সুলভে 
পওয়া খায় না আর পাঁথবীর আঅবচেয়ে 





মংলাবান বসঙুকে অভ সহদ্জ কি পাওয়া যায় £ 
সতিরা” তার চিম্ত। করতে হলে মনকে তারি 
দিকে সবক্ষণ না পারি, সবচেষে বোশ সময় 
লাগধে বাখতে হবে। সংসাবেণ কাজ 
ব্যহত ইতব না বরং আরো সংজ্গুভাবে হবে। 
তাঁব দকে মন রাখলে মনে স্বাথ পরতা আসবে 
না। আর কাজ যখন [নঃস্বাথ ভাবে কবা যাবে 
ভখন কাজাঁটি যখে।িভ হবে। এইজন্য দরকার 
একাট আগ্রহী মন যা ভগবানের চিন্তা করতে 
চাইবে, তার জন্য চেম্টা করবে এবং বল। বাহল্য, 
সেহ চণ্ডার মধ্যে সংসারে কাজও চলতে 
থাকবে । এট অভ্যাস করতে হ্য। কোন একসময় 
ভপ করতে বসলাম, কিছুক্ষণ চেস্টা করলাম, 
ভাল লাগল না উঠে পড়লাম। এতে কাজ হবে 
না। আসল কথা, তাব নামে রুাচ হওয়া দরকার। 
1কশতু রুদচ কেমন করে হবে ও 

অরনচকরকে ব্দাচকর কর্পতে গেলে মনকে 
সোদকে চালনার ৮১৯1 করতে হয়। চেষ্টা করতে 
কবতে মে রুচি আসে। একজন গ্বাকুরকে 
বলছেন, সংসারী লোকের ক কোন গাঁতি নেই £ 
সংসারী বলতে যারা বিবাহ কবে গৃহস্থ হয়েছে 
কেবল তারাই নয়, যারাই সংসার নিয়ে লিপ্ত 
তাদের কথ। বলাছ। ঈকুর বলছেন, উপায় 
থাকবে না কেন” অবশ্যই আছে। উপায় কি 
তাও বললেন- ঈশ্বরের নামগান করা, সাধুসগ্গ 
করা, আব মাঝে মাঝে নিজনে গিয়ে তাঁর 
চিন্তা কণা তাঁর নাম্গান করা মানে ধ্যান-জপ, 
পভা৮না করাঃ দেবস্থানে যাওয়া, দেবসেবার 
কাজ ধরা । সাধৃসঙ্গ মানে যাঁরা ভগবানের চন্তা 
পবেন, তাঁকে ভালবাসেন, তগদেক সঙ্গ করা। 
আবার সম্গ করা মানে তাঁদের কাছে গিয়ে বসে 
থাবা নয়, তাঁদের ভাব প্রহণ করে, তাঁদের 
ওীবনচধধণ অনুসরণ করা। না হলে সাধুসঙ্গ 


তাত 
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উদ্বোধন 


হয় না। তৃতায় উপায়, মাঝে মাঝে নির্জনবাস। 
সংসারে বাস কর অন্য চিন্তা করবার অবকাশ 
থাকে না! এইজন্য মাঝে মাঝে একটু ির্জন- 
বাস দবকার। আমরা অবকাশ পেলে হয়তো 
দাঁজলং-এ যাই বা অনা কোন দর্শনীয় জায়গা 
দেখতে যাই। আর যদি বা কখনো তীর্থে যাই 
তখন তাথেরি চিন্তা থাকে না, কোথায় ভাল 
জায়গায় থাকতে পারব, কোথায় ভাল [জনিস 
পাওয়া যাবে সেইসব চিন্তা শনয়েই সময়টা কেটে 
যায়। কাজেই তীর্থে গিয়েও ভগবানেব চিন্তা 
হয় না। এইভাবে জীবনযাপন করলে ভগবানের 
1দকে যাবার প্রব্যস্ত বাড়বে না। এইজন্য ঠাকুর 
যা বলেছেন সেগ্যাল ভাবতে হবে! 

প্রথমে ষে বললেন, তাঁর নামগান মানে তাঁর 
চিন্তা, তার প্‌জা-এগুীল ভীন্তল।ভেন উপায। 
ঠাকুর একে বলেছেন বৈধ ভন্তি। এই বৈধ? ভান্তর 
অনুষ্ঠান করত করতে ক্রমশহ ভা ওপর 
অনুরাগ আসে। ভাগবতে একাঁট শ্লোক আছে 
যে; ভন্ত্যা সম্ভ্রাতয়া ভান্ত'__ভান্তর দ্বারা ভান্ত 
উৎপন্ন হয়। বৈধ ভক্তির দ্বারা রাগাত্মকা ভণ্ড 
অর্থাৎ ঈশ্বরে অনুরাগ আসে এবং তাব ফলে 
শরীবে ভান্তব চিহৃ--পুলক, রোমাণ্চাদি প্রকাশ 
পায়। বৈধ ভান্তির দ্বারা তাঁর উপব ভালবাসা 
আসা, এট যেন পৃতুলখেলার মতো। ছোট 
মেয়েবা প.তুল নিয়ে খেলা করে, পৃতুলগীলব 
কউ ছেলে হয়, কেউ মেয়ে হয়, লানা সম্বন্ধ । 
তাদের খাওয়ায়, পরায়। শোয়ায়, আবার পূতুল 
যাঁদ ভেঙে যায় তাহলে কেদে ভাঁসয়ে দেয়। 
খেলত খেলতে তাদের পুতুলের ওপর ভালবাসা 
আসে আমাদের পৃজা-অর্চনাও ভগবানকে 
নিয়ে পুতুলখেলা ৷ তাঁকে জীবন্ত বলে আপনার 
বোধ তখনো হয়ান, কিন্তু এইভাবে চেম্টা করতে 
করতে ক্রমশঃ সে-বোধ আসে। এইভাবে বৈধী 
ভক্তি থেকে রাগাঁত্মকা ভান্ত আসে। 

ঠাকুর বলেছেন, অনুরাগ এলে আর "চিন্তা 
নেই। অনুরাগ বাঘ কামক্রোধাঁদ খেয়ে ফেলে! 
অর্থাৎ অনুরাগের ফলে ভগবানের পথে যাওয়ার 
অন্তরায়গীল অপসাঁরত হবে। আমরা বাল 
সংসারে প্রবল বাধা । প্রবল বাধা সংসারে 


৯২তম বর্ব- ৯ম সংখা 


নয়, মনে। মনে অন্বাগের সণ্চার হলে কোন 
বাধাই আর প্রাতবোধ করতে পারে না। অনুরাগ 
নই বলেই বাধা । ভাগ্বতে আছে, গোপীরা 
গৃহকাজে বাস্ত। এমন সময় অরণ্েব ভিতর 
থেকে বংশীধ্ান শোনা গেল। ভগবানের 
আহ্বান অমোঘ । গোপাীরা যে যা কাজ করছিলেন 
সব ফেলে রেখে চললেন। তাঁর আহবান এসেছে 
ঘরের কাজে আর মন নেই। কেন ? না, মনটা 
তাঁর দিকে চলে [গিষেছে। 

এই অনুবাগ আসবে কি করে ? না, 'বাধি- 
পুরি তীর সেবা, শুদ্ধভাবে জীবনযাপন 
করতে করতে অনুবাগ এলে তখন সংসারের 
কোন বাঝ। আর আটকাতে পারে না। যেমন 
গৃহকর্ম গোপন'দব আটকাতে পারোন। ভাগবতে 
আরও আহ্ছঃ একজন গোপীকে  ঘবের মধ্যে 
বন্ধ কলে রাখা হয়েছে।  ভগবানে আহবান 
এসেছে «স যেতে পাবছে না। সে ভাবল, আমার 
যাবার পথে অন্ভরায় কি? এই দেহ। অ্রথনই 
সে দেহতাগ করে ভগবানের কাছে চলে গেল। 
এমন আকর্ষণ যে শরীব পযন্তি তাকে বাধা 
দিতে পারল না। এবই নাম অনুরাগ। এই 
অন:রাগ এক কথায় হয় না. তাঁর চিন্তা করতে 
করত হয। গানে আছে ৪ 

'এই হরিনাম নি.৬ নিতে 

প্রেমের মুকুল ঘটাবে চিভে ।' 
ভগবানের নাশ, তাপে চিন্তা কথ কন 
জীবনটা সইভাবে পাঁবচাঁলত কণপাৰ চেষ্টা 
করতে করতে অনন্রাগ আসে! যখন অনুরাগ 
এল, ঠাকুর বলছেন, তখন অরুণোদয় হলো । 
পুবের আকাশ লাল হলে বোঝা ধায় পর্য 
উঠতে আর দৌর নেই। ভগবানের জন। বাকুলতা 
এলে কোন প্রীতবন্ধকই আর ভন্তকে আটকাতে 
পারে না। আমরা যে সংসারের প্রাতিবম্ধকের 
কথা বাল তার কারণ আমাদের অনুরাগ নেই। 
মাস্টারমশায় বলছেন, পারবার যাঁদ ভগবানের 
দকে যাবার পথে বাধা হয় তাহলে ক করব 2 
ঠাকুর বললেন, তাকে বোঝাবে, বুঝিয়ে তোমার 
ভাবে ভাবত করবার চেষ্টা করবে । মাস্টারমশায় 
বলছেন, যাঁদ িকছ্‌তেই না মানে তাহলে ক 
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তাকে ত্যাগ করবে। মাস্টারমশায় স্তম্ভিত । 
একটা সহজ উপায বলে দলে হতো, "কিন্তু 
এ যে একেবারে চরম উপায়। মাস্টারমশায় 
ভাবছেন, অতদূর কি করে যাব ? একটু পবে 
ঠাকুর আবার বললেন, দেখ যে ভগবানের জন্য 
ব্যাকুল হয় তান ভার সব অনুকূল করে দেন। 
মাস্টারমশায় লিখছেন, গাস্টানেব িন্তাশ্নিতে 
যেন জল পডল। ভাহলে উপাষধ আছে। তাঁকে 
কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি সব প্রাতিকৃলতা 
দূর কবে দেন, বাধাবিঘাগ্ঁল সব অনুকূল 
হযে যায়। কাজেই আমরা ঘখন সংসাবকে দোষা- 
বোপ কার তখন আত্মস্মীক্ষা কার না, দোখি 
না যে দোষটা সংসাবের নয়, নিজেদের । এসব 
কথা ভাবতে হয়, ভেনে নিজেকে তোর করতে 
হয়। জগতটা তো বদলাবে না, যেমন আছে 
তেমনই থানব, দৃষ্টিকে বদলাতে হবে। ভগবানে 
অনুরাগ হালে দাম্টব পাঁরবর্ডন হয। এই হলো 
উপায়। এই উপায় অবলম্নন করলে ভগবানেব 
কপালাভ বা তাঁব সাক্ষাংকার সবই হয়। ?তাঁন 
আমাদের অন্তরকে দৈবী-সম্পাদে ভবে দেন যে 
সম্পদের দ্বাবা তাঁকে পাওযা যায়। সবই ভিতরে 
আছে কিন্তু আগনা সেসব ভু অনা কাজে 
ব্যস্ত, সৌদিকে আমাদের দা নেই-শাকুরেব 
ভাষায়, 'খপব' নেই। 


উপাঁনষদের একটি কাহিনীতে আছে, 
অমূলা সম্পদ মার নিচ পোঁতা আছে। 
একজন সেই মাঁটিব ওপর দিয়েই যাতাধাত করে, 
কিন্তু সে-সম্পদ তাব কোন কাজে লাগে না। 
কারণ সেই ধন সম্বন্ধে সে জানে না। জানলে, 
অবহিত হলে তা তার কাজে লাগত। আমাদের 
ভিতরেও ভগবানেব জন্য বাকুলতা আছে, কিন্তু 
সংসারের দিকে মনকে ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে সব 
চাপা পড়ে গিয়েছে। ছডিযে যাওয়া মনকে 
গুটিয়ে নেওয়া খুব কাঠন। সে-চেষ্টা করার 
নামই সাধনা। যে-মন সংসারে ছাঁড়য়ে আছে 
ক্রমশঃ তাকে টেনে এনে ভগবানে স্থির কষ়ার 
প্রয়াসই সাধনা । এ হঠাৎ হবে মা। উপনিষদে 
আছে, ধাঁবে ধীরে মনকে বিষয় থেকে বিরত 
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করতে হবে। হঠাৎ হবে না; ধৈর্য ধরে করতে 
হবে। এর দ্বাবা মন ক্রমশঃ ভগবানেব দিকে 
যাবে। আব সেই সঙ্গে সে-পথে খাবার প্রেরণ।ও 
আসবে । যাওয়ার উপায় সম্বন্ধে ধারণা হবে। 
একদিন উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে নবাগভ 
এক ভন্ত স্বামী সারদানন্দ গহাবাজকে বলছেন, 
আমি সাধৃসগ্গ করতে এসোছ। [তানি তাঁকে 
বললেন, পাপন দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুবেব সঞ্জো কর্ম 
চাবঝশবা বছবের পর বছৰ থেকেছে। অথচ তাদের 
ভবনের বিশেষ ?কছু পারিবতনি হযেছে কলে 
দেখা যায় না। সুতবাং তুমি আজ এসে সাধু- 
সঞ্জা কৰে তাব ফলটি পকেটে করে নিয়ে যাবে, 
এবকগ কবে সাধুসঙা হয় না। সাধূসঙ্গা মানে 
কেবল সাধূস কাছে থাকা বা তাঁন কাচ্ঠে যাওয়া 
নষ। তাঁকে আদর্শ বলে গ্রহণ করে তাঁর 
জশবনকে অনুসরণ কবতে চেষ্টা কবা। 


যাঁক কাছে গেলে ভগবম্ভাবের স্ফুরণ 
ভম তিনিই সাধ। তিনি যেভাবে ভাবত তাঁর 


সংস্পর্শে যাবা আসে তাদেব ভিতরেও সেই ভাব 


সংকাশিত হয। সেইজনা সাধুসঞ্গ ফলপ্রস্‌। 
সাধূরা সাক্ষাৎ দম্টান্তা তাঁদেব দ্টান্ত না 


থাকলে ভগবানের অস্তিত্বে মানুষের বিশবাসই 
হবে না। ভগবানকে আমরা দোখান, শুনানি। 
পুথিতে লেখা থাকত পারে, কিন্তু পাথর 
ভেতবে প্রাণ নেই। সেই ভাব আমাদের কাজে 
লাগে না। সাধুর জীবনে ভগবানের ভাব সজীব, 
স্পম্ট। এইজন্য ঠাকুর সাধুসঞ্গ কবতে বলেছেন । 
তবে সেই প্রেরণা গ্রহণ করবার জন্য 
আকাঙ্ক্ষা চাই। সাধুূফে অনুসরণ করবার 
উদ্দেশ্য নিন সাধুসঙ্গ না করলে সাধুসঙ্ঞ 
ফলপ্রদ হয় না সাধুর কাছে গিয়ে বিনীতভাবে 
থেকে তাঁর জীবনের আদশের মধো যেশীশক্ষা 
সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করবার চেষ্টার নাম 
সাধৃসঞঙ্গ। সাধুর মধো ভগবরং ভাবটি মূর্ত। 
তাই তাঁর সঙ্গ পেলে সেই ভাব সম্বন্ধে বিশ্বাস 
জন্মায়, মনে প্রেরণা জাগে এবং তাঁকে অনু- 
সরণ করবার ইচ্ছা হয়। একটি শ্লোকে আছে, 
“তদবিকোর পরমং পদং সদা পশ্যাল্তি সরয়ঃ 
দিবীব ভক্মায়াততম”-_ জ্ঞান বাল্তরা বিফ 
| গেস্টেত্বর,। ১৯৯০ 


উদ্লোধন 


পরমপদাকে আকাশে বস্ফাবও চোখের মতো 
সব দা দেখেন। একথার তাৎপর্য হালো এইট 
একটি-আধটি লোককে কথণো সাদ দেখতে পাই 
৬াহলে তাঁব কাছ থেকে প্রেবণা পাব, নে বিশ্বাস 


হবে যে, নিশ্চযই ভগবান আছেণ। ন। হলে 
এই বান্তটিব গ্লীবন কেমন করে এইভাবে 


রূপাঁষিত হলো * 

সাধু ভগবানকে নিষে আছেন ভাতে আমার 
ল।৬ কি* আমার লাভ এই, তাঁকে দেখ আমাব 
বিশ্বাস হবে যে, ভগবান আছেন, ভগবানকে 
ভাবলে আমার জীবনটা এব তো পারিবার্ভত 
হয়ে যেতে পারে। সাধু ক বলেন, কিভাবে 
জশবনযান্রা নিবাহি করেন ইতাঁদ দেখে সেই 
পথে চলার প্রেবণা ও ির্দেশে লাভ হয়। ভাই 
সাধৃুসঙ্গ ন। হলে ভগবানে বিশ্বাস আসে না। 
বিশ্বাস আসা বড় কঠিন। যে-বস্তকে কখনো 
দেখান। জান না. তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
সন্দেহ থাকবেই । কিন্তু "কান একজনের জীবনে 
তাঁত স্পষ্ট প্রকাশ যখন দোঁখ ভগবাণকে চিন্তা 
বরে জীবন 'কভাবে পারবার্ভত হযে যায় লক্ষন 
কাঁব তখন মনে হয়, এই আদর্শ । যেমন বুদ্ধদেব 
জরা ব্যাঁধ মৃত্যু দেখে অভিভূত হয়োছলেন। 
তারপর এব থেকে উদ্ধাবেন উপায় ভনুসন্ধান 
করছেন, এমন সঘষ একজন সন্দ্দাসীকে দেখে 
প্রভাবত হলেন। এই তা! দঃখমঘ অংসাবের 


ভিতরে থেকেও মানুষ এশন আনন্দমময হত 
পারে। তখন তিনি সেই পথ অনুসরণ করে 


গৃহত্যাগ করলেন। সাধৃসঙ্গের এই পরিণাম । 
নিজনিবাস। তাঁকে ভূলে থাকতে থাকতে আমাদের 
এমন অভাস হয়ে গিয়েছে ষে, সংসাবেব স্বর্প 
সম্বন্ধ আমাদের অনুভূতি নেই। ঠাকুর যেমন 
বলেছেন, কোন কোন মাছ জালে পড়ে কাদায় 
মুখ গুজে ভাবে বেশ আছি। জানে না জেলে 
এক্ষুণ তাকে হিড়াঁহড় করে ডাঙায় টেনে 
তুলবে, আর তার প্রাণ যাবে। এই হলো বদ্ধ 
জ্ীব। তাই নি্জনে গিয়ে আমাদের ভাবতে হবে 
জাঁবনের উদ্দেশ্য কি ? কিভাবে জাঁবন কাটাঁচ্ছি। 


৯২তগ বর্য-৯ম সংখ্যা 


মাঝে মাঝে সংসারের বাইরে না গেলে সংসারের 
নশ*বরত্ব অনুভব করার অবকাশ থাকে না। 
গীভায় ভগবান বলেছেন? “আনিতামসখং 
লাকামনং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌ 0 (৯।৩৩)-এই 
জগৎ আনিতা, দইখময়, এখানে এসে আমার 
ভঙনা কব । আমাদের ক এই খোধ হয়েছে 2 
প্রভহই দেখাঁছ সব চলে যাচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে, কত 
লাক ভাদের আত্মীয়স্বজনকে হারষে দুঃখে 
হাহাকাব করছে, আর আমি ভাবাছ ওদেব 
হযেছে আমাব হবে না। অনিত্য বোধ হাচ্ছে না। 
সহখেও লোধ হচ্ছে না, দুঃখেও না। কাজেই 
[িনজ্নে বিষে জীবনের পাতাগ্ীলকে উল্টে 
উল্টে দেখে যাঁদ তার অসারত্ব ভাবতে 'শাখ 
তখনই ঠিক টিন বুঝতে পারব জগৎ আনিত্য। 
সুভপনাং এতে মন ফেলে বেখে আমরা পরমার্থ 
"থকে ভ্রষ্ট হচ্ছি। জগতের নম্ববতা দুঃখময়ত্ব 
বোধ হলল গত আমাদেন মনকে আব আকজ্ট 
কৰাত পারবে না। এই নয় যে সবুলই সংসার 
স্ল্ড চল যাবে, িন্তু সংসাবেব প্রাত যে তীব্র 
আসান্ত ভগবানকে ভূলিয়ে বেখেছে এবং সংসারের 
ভয়াবহ রূপকে বুঝতে দিচ্ছে না-যেন গাঁলত 
শব ফুল দিষে ঢাকা বয়েছে_ এটি বুঝলে তখন 
আব সংসাবেন প্রা মনের টান আসবে না। 
তাহালে সংসাব গক লোপ পেয়ে গেল 7 কোথায় 
ললাপ পেল সংসারের সারবস্ত যান তাঁৰ 
দিলে যখন গন যাবে তখনই আমাদের পথ হয়ে 
সায। এইভাবে চেম্টা কবলে মন আব সংসারে 
ব্যাপত থাকতে পাববে না, তাঁর জনা ছটফট 
কববে। এই তো ব্যাকলতা। এই ব্যাকলতা 
ধখন আসবে তখন আব কেউ আমাদের সংসারের 
সুখভেগে আটকে বাখতে পারবে না, সেই হোমা 
'দব। ভাব আগে পষন্তি যাওয়াটা একটা ৮পাশাকী 
চ্টা মান, পোশাকী ধর্মে কাজ হ'ব না। 
ব্যাকুলতা এলে ঈশববকেই সতাবস্তু বললে মনে হয়। 
জাগাঁতিক বিষয়কে তুচ্ছ বোধ করে ভগবানকে 
সারবস্ত বলে বোধ না হওয়া পর্ধল্ত কোন কাজ 
হবে না. গহস্থেরও নয়, সঙ্গ্যাসীরও নয়।* 


* গত ১৩ নভেম্বর, ১৯১৮৮ শিলং রামকৃষং জিশনে প্রদত্ত ভাষণ? 
৪৮৮ 


দ্বীসুক্ে মহাশক্তির আস্মগরিচয় 


গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 


'শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে য। চ বার্ষিক" 
-প্রাত বংসর শরংকালে একটি মহাপ্জা 
অন্দচ্ঠিত হযে থাকে; বিশেষ করে আমাদের এই 
বঙ্গদেশে। এই মহাপুজা বঙ্জাবাসপীর জাতীয় 
উৎসবে পঁধিণত হয়েছে। সারা বছর ধবে আমরা 
যেন এই উৎসধের প্রতিক্ষায় ও আয়োজনে 
ব্যাপৃত থাকি। আমাদের এই জাতীষ উৎসবই 
হলো দঃগোর্ধিসব। 


কিন্তু কে এই দু £ কট ভাঁব পারচয় * 
অনেকে ব্যৎপান্তগত অর্থ করে বলেন' অনেক 
দুরখেকজ্টে বহীবধধ সাধনায় যাঁকে লাভ কবা 
যায় বা প্রাপ্ত হওমা যায় িভীনই দুর্গা 
'দুঃখেন . অজ্টাঙ্গযঘোগসবকির্মউপাসনারপেণ 
ল্লুশেন গমাতে প্রাপাতে সা দুর্গা ।” এই দুর্গার 
দুগ্গমত্ব বিঘোষত হযেছে এই বলে “ভাং 
দ.গণং দুর্গনাং দেবীমৃ।" কেউ বলেন তান 
দৃঙ্র্বেমা, অগমাস্বর্পা, তাই দুর্গা? আবার 
শ্রীপ্রীচন্ডীতে তাঁকে “দৃর্গভবসাগরনৌবসঙ্গা” 
(চণ্ডী, ৪1১১)--অর্থাৎ এই দুর্গম ভবসাগবের 
পাবে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন বা আশ্রযব্প 
নৌকা, এইভাবেও বর্ণনা কবা হযেছে। নৌকা 
তো স্বযং পার করতে পারে না, তাকে চালাবার 
জন্য একজন মাঝির দরকার হয় যে সৈই নৌকাকে 
চাঁলয়ে নিয়ে যাবে। দল্তু এ নৌকায় কৌন 
মাঝির দবকার করে না, যার সঙ্জা বা সান্নিধেব 
ফলে নৌকা চলতে পারে। তাব কাবণ হলো এ 
"নৌঃ অসঙ্গা”_সঙ্গরাহিতা, আঁদ্বিতীয়া, অনা 
কিছু সঙ্গেই তাষ সংসর্গ নেই, তাব বাইরে 
দ্বিতীয় বঙ্গে অন্য কিছু নেই বার দ্বারা সে 
পাবচালিত হঘে ধা যার সঙ্গে সে সংযন্ত বা 
সম্বব্ধবৃন্ত হবে। আঁন্বিতীয়া এই দেবীর স্বরূপে 


হাই কে উদ্ঘাটন করবে £ কেমন করেই বা জানা 
যাবে “কা হি সা দেবী ৮-কে সেই দেবী ? 
একান্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, খাশ্বেদের একাটি 
সূক্তে আর্টটি খকে বা মন্রে স্বযং তিনিই আত্ম- 
পরিচয় দিয়ে গিষেছেন ধোঁট 'বাক্সুন্ত বা 
দেবসন্ত নাম সমধিক প্রাসদ্প। 


বেদের মন্ত্রনালা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে 
ব্ভন্ত £ পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মক। দেবতা 
যখন দাম্টর বাইবে, তখন পবোক্ষভাবে প্রথম 
পুরুষে সে বা তান বলে তাঁর পাঁবচয় দেওয়া 
হয়েছে, যেমন “স জনাস ইন্দ্রঃ', হে জনগণ, 
তীনই হলেন ইন্দ্র। আবাব এইভাবে পরোক্ষভাবে 
তাঁর স্তুতি করতে করতে কখনে। না সেই দেবতা 
প্রতাক্ষভাবে যেন সাগনে আাবিভ্তি হন, তখন 
তীঁবে মধ্যম পুরুষে তুমি বলে সম্বোধন করা 
হয়েছে, যেমন 'ত্বম অগ্ন ভদ্ং কবিষ্াস"-হে 
আন, তুমি আমাদের মঙ্জল করবে। আবার 
াববল কোন কোন ক্ষেত্রে_-এরকম সন্ড বা খাকের 
সংখ্যা খুবই কম-উপাসা দেবভা উপাসকের 
সঙ্গে এক বা আভিন্ন হযে উত্তম পুরুষে আমি- 
রূপে নিজেই নিজের পাঁরচয় 1দয়েস্ছন। তাই এই- 
জাতীষ সূন্তের নাম 'আধ্যাত্বাক' অর্থাৎ আত্মার 
সঙ্গে তাদাত্ম্য বা সম্পূর্ণ অভিন্নতা উপলাব্ধ 
করে সেখানে সবাকছদ বলা হয়েছে। বন্তব্যের 
বিষয় সেখানে বাইরেব কোন বস্তু নয়, নজের 
থকে পৃথক কিছু নয়, এখানে নিজেরই কথা 
নিজেই বলা। তাই আঁমবপেই আত্মপাঁরচয়দান 
এই সুম্তগদালির বোশিষ্ট্য। 


দেবীস্ন্ত এইজাতীয় বিরল আধ্যাত্বক 
সক্েরই একাঁট। এখানে অল্ভূণ খাঁষর কন্যা 





৪৮৯ 


উদ্বোধন 


ৰাক্‌, পিভুপারচয়ে বিনি ৰাগ জাল্ভৃণী, 
আপ. বম স্বরূপের সঙ্গে তাদাত্ময বা 
আঁভন্নতা অনুভব করে একাদন এই আত্ম- 
বিঘোষণ কবোছিলেন। অহং-এর ঝঙ্কারে মুখারিত 
এই আটাঁট মন্দের আশ্চর্য দেবীসন্তুটি তাই 
বাকেবই আত্মপবিচয়দানে ব্যাপৃত। 'দেবী' শবন্দেব 
মূল অর্থও '্যান দ্যোতমানা, প্রকাশমানা। 
করণ দেব শব্দের নিবচিন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে 
"দেবো দানাদ, বা দীপনাদ বা দ্যোতনাদ, ৰা 
দ্যুস্থানো ভবতীতি বা।" সুতবাং দেবতার 
মমগিত কর্ম হলো দীপন বা দ্যোতন অর্থাং 
উদ্ভাসন বা জ্যোতিঃ বিকবণ, আলোকের 
প্রসাবণ। এই জ্যোতিঃ বা আলো বাক্র্প 
জ্ঞানেবই আলো, যার অভাবে সমস্ত জগংই 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায। অ।লঙ্কাঁরক দণ্ড 
তাঁর 'কাবাদর্শ' গ্রন্থে তাই যথার্থই বলেছেন ঃ 


ইদমন্ধং তগঃ কৃৎস্নং জায়েত ভূবনতযম্‌ । 
যাঁদ শব্দাহহয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দপাতে ॥ 


-এই সমগ্র ত্রিভূুবনই অন্ধ তমসায় ডুবে যেত, 
যদি শব্দ নামক এই জ্রযোতিঃ বা প্রকাশ সমগ্র 
সংসার জুড়ে দীপ্যমান না থাকত। 


সৃষ্টক্রমেব বর্ণনাতেও আমরা লক্ষা কাঁষ 
যে, আত্মা থেকে সবপ্রিথম সম্ট হয় আফাশ-_ 
“শ্রাত্ধন আকাশঃ সম্ভতঃ1” এই আকাশের 
স্ববৃপ দৃজ্টও হয় না, স্পৃস্টও হয় না আশ 
আকাশকে দেখাও যায় না, ছোঁওয়াও যায় না। 
তাহলে আকাশ যে আছে তার প্রমাণ কী? 
শব্দই তার প্রমাণশব্দগৃণকম্‌ আকাশম?” 
বায়ুকে যেমন চোখে দেখা না গেলেও জামযা 
তাকে স্পশেরি দ্বারা চিনি বা জানি, জেসন 
আকাশকে স্পর্শ না করা গেলেও শব্দেক্ মাধ্ঙ্গেই 
আমরা তার আঁস্তত্ব উপলাষ্ধ কনে প্বাি। এই 
শব্দই তাই আদম স্পন্দন, মল শাসক 


শব্দ বাবাক তাই শাঁবই শপ নাজ। 
বৈদিক খাধদের 'দিবাদৃম্টিতে তাই প্রাতভাত 
হয়েছিল যে, গমস্ত সন্টিরই উস্তহ শক্দ ঘোকো। 
সাঁষ্টি তাই শব্দপ্রভব বা শঙ্দরলকষ অর্থা 


৯২তম বর্ষ-১ম সংখ্যা 


স্পশানাখ্বক বা শল্ত্যাত্বক। সেই বাকরাপিণী 
মহাশান্তই এখানে আত্মপারিচয় দিচ্ছেন £ “অহমেষ 
স্বক্ষামদং বদাম' -আম ি:জই এই কথা বলাছি 
বা জানাচ্ছ। এই আয্াবঘোষণে আমরা প্রথম 
মন্তেই লক্ষ্য কার যে, সমস্ত দেবতা এই মহা- 
শাক্ততেই বিধৃত ও ভার দ্বারাই পাঁরচালত। 
বেদে দেবতাদের িতনভাদব লাভ করা যায় £ 
গণভাবে, যুগ্মভাবে এবং এককভাবে । বুদ্দু, 
আদিতা, মবুং-এ্রা গণদেবতা, দলবদ্ধ হয়ে 
তযন 'িচবণ করেন। একাদশ, দ্বাদশ, উনপণ্চাশং 
এমন বৃহৎ থেকে বৃহশ্তন সংখ্যার যেন এক 
একাটি গণ বা গোষ্ঠী বা দল! এমাঁনভাবে অজ্ট 
বসু, একাদশ বুদ্র' দ্লাদশ আদিত্য প্রভৃতি 
হলেন এক এক গোষ্ঠখবদ্প পণদেবতা। আবার 
কোন কোন দেবতার পরস্পণ সখা বা সম্বন্ধ এত 
গভশর যে তাঁরা একে অন্কে ছেড়ে কখনো 
থাকতে পারেন না। এইরকম যুশ্মদেবতার মধ্যে 
মন্রাবরূণ ও অশ্বদ্বয় সমধিক প্রাসিদ্ধ। 
এছাড়া একক দেবতা যে কত আছেন তার তো 
সংখ্যাই নেই। আঁশ্ন, ইন্দ্র থেকে আরম্ভ করে 
সোম, ত্বষ্টা. পূষা, ভগ প্রভাতি বড় ছোট কত 
দেবতাই রয়েছেন এই বৈদিক দেবশালায় ! 


দেবীসন্তের প্রথম মন্তে লাক্রাপণী 
ষহাশীর্ত এইভাবে আত্মপাঁবচয দিচ্ডেন £ 


অহং  রুদ্রোভর্বসীভশ্চরামাহমাদিত্যৈরূত 
বশ্বদেবৈঃ। 

অহং মিত্রাবরুণোভা 'বিভর্মাহমিল্দ্রাঙ্নী 
অহমা*বনোভা ১ 


দেবী বাক, এই প্রথম মন্তটতেই জানয়ে 
দিলেন যে গণদেবতাই বল, যুণ্মদেবতাই বল 
আর একক দেবডাই বল, এই সমস্ত দেবতার 
মধ্য দিয়ে আমিই 'বচরণ করাছ-__-চরামি'ঃ 
জআামই তাদের ধারণ করে আছ-_'বিভার্ম । 
এই িচয়ণ ও ীবধারণ দুইাটই তাঁর কর্ম। 
বিচরণ ধরা আর ধারণ করা, এই দুটি ক্রিয়াপদের 
দ্বারাই প্রকাশ করা হয়েছে যে, দেবতাদের গাঁত 
এবং 'স্ঘাক্তি উই এই মহাশান্তর উপর নির্ভর- 


৪৯০ 


আবন) ১৩৯৭ 


শশিল। আ্ন্রীচন্ডীতেও তাই তাঁকে নহশেষদেৰ- 
গণশান্তসমূহমার্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 
কিন্তু এর মানে এই নয় যে, [নিঃশেষে সমস্ত 
দেবতাদের শান্ত সমহত বা একান্রত হরে এই 
দেবমুভিট ীনর্মাণ করেছে। বরং দেবীর 
আত্মশান্তরই ববচ্ছরণ এই াবাবধ দেবগণ। 
অসবব্রপীড়নে বিপন্ন, বাচ্ছন্ন। পৃথক পুথক 
দেবগণ সংঘবদ্ধভাবে অসুরকে পরাভূত করবেন 
বলে আজ একত্র হয়ে তাঁর মধ্যে মিলিত 
হয়েছেন। শুমভও 'বভ্রা্ড হয়েছেঃ দেবাকে সে 
স্বরূপে চিনতে পারোন। ভাই সে ভেবেছে, 
সমস্ত দেবতার বল বা শীন্তকে আশ্রয় করে এই 





দেবী এত শীন্ত-আভগাননস। হয়ে উঠেছেন, 
দনভস্ব কোন শান্ত তার নেই। তাঁর যে শান্ত 


সবই হলো ধার করাঃ অপরের কাছ থেকে পাওয়া 
শা্। তাই শুম্ভ তাঁকে বা্গোন্ত করেছে এবং 
তারই উত্তরে তাঁর মূখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে 
সেই অতুলনীয় অপরূপ আত্ম-উদ্ঘোষণ £ 


'একৈবাহং জগ্ত্যন্ন দ্বিতীয়া কা মমাপরা। 
(চণ্ডী, ১০1৫) 
এই মহাশ$ তাই একা এবং আদ্বতীয়়া, 
তীর থেকে অপর ণ। পথক কিছুই নেই। 
দেবগন ষে তারই 'বিভীঙ, তারই বাঁশ প্রকাশ 
মানত, ও ?তাঁন প্রত্যঞ্ষই দৌঁখয়ে দিলেন, যখন 
নিজের নধ্যে নাঁখল দেববন্দকে তান শ্রাবষ্ট 
কার্য দিলেন অথাৎ আত্মসাৎ করলেন। 
দেবঙার।৷ তাঁরই বক্ষঃ্থলে 1গয়ে আশ্রয় লাভ 
করলেন। এই মহাশাক্তর হৃতকেন্দ্র থেকেই যে 
দেবতাদের উদ্ভব; তাঁবই প্রাণদায়িনন স্তণ্যরসে 
যে ভাবা সঞ্জবীবত. লালত, পালিত ও 
পারপজ্ট, তা তান সাম্*ৎ উপলাব্ধ কাঁরয়ে 
দলেন। হন্দুর সমস্ত অধ্াত্মসাধনার এই 
অদ্বৈতভাবনাতেই ষে সবাঁকছুর প্রাতভ্ঠা তা 
পারংবার এভাবে দেখালো হয়েছে £ 

অহং বিভর্মাহং ফ্টারমুত 
পষণং ভগম। 

ওত ধাম দুবণং হাবত্মতে 
সুপ্রাব্যে জমানায় পুন্বাতে | ২ 


সোমমাহনসং 


৪১৪ 


দেব সব অতনুর অ।খপানচন্র 


_ সোম স্বদ্ডা) পুষ ভগ প্রীতি দেবতাদের 
ষে তান ধারণ করেন তা প্রথস মল্মের 
জালোচনাকালেই বলা হয়েছে। চেওন্যময়া এই 
মহাশান্ত শুধু যে যজনীয় দেবগণের ধারায়ত্রী ও 
কারায়তীশ তাই নন, একদিকে তান যেমন দেব- 
গণকে ধারণ করছেন ও তাঁদের কর্মে নিযুন্ত 
রাখছেন, তেমান অপর দিকে যঙ্জনানঃ যে বজন 
করছে, দেবতাদের তাঁপ্তসাধনের উদ্দেশে) উত্তম 
হবিঃ দ্বারা যঙ্ঞাঁদর অনুষ্ঠান করছে) ৩াকেও 
যজ্ঞফলরূপ ধনসম্পদ বা দ্রাবণ দান করে ভানই 
যন্তরসম্পার্দনে সামর্থ্য যোগাচ্ছেন। দেবাসংক্তের 
ভূতীয় মন্তে তাই ভান ঘোবণ। করলেন ২ 


অহং বাস্্ী; সংগমনী বসুনাং 

চাকতুষী এখমা যাঁুয়ানাম্‌। 
দেবা ব্যদধ,ঃ পবা 
ভারস্থান্রাং ভূ্যাবেশয়ন্তীম্‌ ॥ ৩ 


তং চা 


ধনসম্পদের 1তানই মূল উৎস-_ সংগমন? 
বসুনাম্‌১ যেন মহাসগ্রা্ী, সাক্ষাৎ রাষ্ট্র- 
স্বরাপণী- রাণ্ট্রী । আবার তিনিই চিকিতুষী 
প্রথমা -- শ্রেষ্ঠ জ্ঞানময়ী। বিদ্যার পরাকান্ঠা যে 
অদ্বৈতভাবনা তা তাঁরই স্বভাবভুতা। বত্ত ও 
[নদ্যা, সম্পদ ও জ্ঞান, এই উভয়েরই মূল তিনি। 
যক্ঞাহগণের মধ্যে তাঁনই সর্বশ্রেম্ঠা। দেবতারা 
তাই যেন পুরুন্রা ব্যদধু৪-বহস্থানে স্থাপন 
করলেন তাঁকে; যান স্বভাব তই ভুরিস্থাত্রা_ 
প্রপঞরূপে বহুভাবে অবাঁস্থত, আবার 'ভূর্যা- 
বেশযন্তী --ভূবি ভূরি রূপে, প্রচ্বভাবে নাখল 
জগতে আবিষ্ট বা প্রাবস্ট। 


ময়া সো অন্মাত্ত যো 'নিপশ্যাত 
বঃ প্রারণাত ব ঈং শৃণোতুন্তম,। 

অমল্তবো মাং ত উপ ক্ষয়ান্ত 
শ্রাধ শ্রুত শ্রাদ্বিণং তে বদামি ॥ ৪ 
প্রীবণ্ট তান প্রীতি জীবেই, শুধ, জগতে 
লন। বৈশ্বানরর্পে সমস্ত জন্নের, সবাঁকছু 
ভোপ্প্যর 'তাঁনই অন্তা, অদনকর্তা. ভোক্তা । 
বেদান্তস্নও তাই তাঁর এই রুপের পরিচয় 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯১০ 


৬দ্জেবন 


(দিতে [গিরে খল! হয়েছেঃ 'অজ্ঞ ৮রাচরগ্রহণাৎ'। 
মানুষ যে আনম ভক্ষণ করে) সে কার দ্বাঝা 
ময়াঃ আমহ ডেজনশান্ড বা পারপাঝশান্তরুপে 
ভাপ মধে। আছি বলেই ভার পক্ষে অন্নভক্ষণ 


সম্ভব হয। তেসান তর দেখা) শোনা 
অথাং প্রাত6 হন্দ্িয়ের বাঁও ঝ। ক্রিয়া এই 
চৈতন্/শত্তি আঙ্ছন বলেই সম্ভব হয়। 
শবপশাতি? শণোতি)  প্রাণাত- দেখে 
শোনে, প্রাণধারণ করে, সবই ময়া--আমারই 
দৌনতে, আমারই শীওতে। অথচ হায় ! 


অ্নতঝ মান, - ভারা! আমাকে জানে নাঃ মানে 
না, মাঁদও তারা আমাতেই বাস করে। 
'ত উপাঁময্পার্ত-আনারই আশ্রয়ে থাকে। আবার 
আগ এক এপি করা যায়॥। তাকে না জানার 
ফলে) তাক অবজ্ঞা করার ফলে তারা৷ ক্ষয়প্রাপ্ত 
হয়, ধিনম্ট হয়ে যয়। ক্ষ ধাতুটিব অর্থ 
নিবাস নোঝাধ, হয় অথ কোঝাঘ। ধে-অর্থই 
গ্রহণ কার না কেন* তাৎপর্য দাঁড়ায় একই £ 
আমাদের 'নবাস বা আশ্রয় তানই অথচ আমরা 
তা জান না। আবার তাঁকে না জানা-ই আমাদের 
ক্ষয়ের বা বিনাশব কারণ। তাই যেন আত্ম- 


ল্ 


পারচয় 1দ*ত মা বাগ হমেলহন। বলছেন ঃ 
শ্রুধ' শোন, তুমি তো শ্রুত তুমি তো 
কীতমান, শ্রদ্ধাবাণ,। তুমি ০ আমাকে মান, 


তাই ভোম।কে বলা । 


অহনেব স্বয়ামদং বদামি 
জুম্টং দেবো৬র,ত মানএষৌভঃ। 
ঘং কামঘে তং তমগ্রং কণামি 

তং রক্ষাণং তমাষং তং সংগ্েপাম্‌ ॥ ৫ 


_দৈবতাগ্ণণ ও মনুষাগণের দ্বারা সেবিত ও 
প্রার্থত এই তত্ব আমি স্বযং তোমাকে বলাছ, 
“অহমেব স্বয়ামদং বাম) আমাকে না মানলে 
সকলেব অভ্যুদয় । আমি যাকে চাই _যং কাময়ে' 
তাকে 'উগ্রং কণোমি"-বড় করে তুলে ধার, 
কাউকে কারি রক্ষা, কাউকে করি খাম, কাউকে 
কবি গনবষী, [সান সমেধামশ্ডিত- তং বক্গাণং 
অমাষিং তং সুমেধামৃ।” সমস্ভ কিছুই আই 


৯২তম বব-৯ম সংখ 


নিভ'র বরছে তার ইচ্ছার উগরে। সেহ হচ্ছার 
অঙখশহেলনে কেউ খ্যাতির উত্তুজ্গ শিখরে 
আধাঁন্তত হন) কেউ ব। পলকেপ্ন মধ্যে সেখান 
থেকে বিচ্যুত হয়ে ভুলিত হন। সুতরাং তান 
যেমন চাকতুষী ঝ৷ জ্ঞাননয়।) তেমন কাময়ে' 
অথাৎ কামনাময়ী বা ইচ্ছাময়ী। 
আহং প্রদ্দ্রায় ধনুরাতৎখা1ম 
্হ্ষাদ্বষে শরবে 
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং 
দ্যাবাপাথবণ আঁববেশ ॥ ৬ 


হ"তবা উ। 


শহ্ধ, ইচ্ছা করেই িন শান্ত থাকেন না, 
সেই ইচ্ছাকে রূপ দেবার জন) 1৩ান 'ক্রয়াশান্ত- 
রুপেও আত্মপ্রকাশ করেন। ব্রহ্মা বিষে শরবে 
হন্ভবা ' বরক্গজ্ঞানাবরোধা 1হব্রপ্রকৃভি অসুরকে 
বিনাশ করতে তান রূদ্রের ধনুকে আতঙ 
(আরোপ) করেন বুদ্দা় ধশখবা নো । ভার 
ইচ্ছাকে যার প্রা! তহত করতে টায় সেইসব অশুভ 
শাওর [িবর,দ্ধে মানুষের জন্য তাণহ পশপ্রহরণ- 
ধাঁরণী হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণা হন! নইলে রুদ্রের 
ধনতে এও শান্ত যোগায় কে « মানুষই বা জীবন- 
সংগ্রামে কার শর্তিত নিবণ্ভব যখকে ৮লছে এবং 
অবশেষে জয়ীও হচ্ছে 2 আসলে সনতানেব হয়ে 
[তানহ লওছেন- আহং জনাব সমদং কুণো।ন 
স্বয়ং রক্তান্ড ক্ষতাঁবক্ষত হয়ে ?তীনই সংগ্রাম কবে 
৮লেছেন এবং সর্বদা আবাস ও ভরসাও [দে 
রেখেছেন শ্্রীচণ্ডীর উপসংহ।রে যে, যখনই 
প্রাতকুল শা বা দানবের থেকে বাধা আসতে 
থাকবে তখনই তিনি অবভীর্ণা হযে আপ সংক্ষ় 
করবেন, শত্রু বিনাশ করবেন £ 





ইং ধদা যদা বাধা দানবোথা ভীবষ্যাতি। 
তদা তদাহবভীযহিং কারষ্যামাবিসংক্ষয়ম্‌ ॥ 
(চন্ডী, ১৯1৫৪-৫৫) 


সুতরাং জ্ঞানশান্ত, ইচ্ছশান্ত ও ক্রিয়াশান্ত- 
বুপে যেমন এই দেবীসৃন্ডে আশ্রপারিচয় দান 
করেছেন, তেমনি একথাও জানিয়ে দিয়েছেন 
হয ব্যাপিনীশাক্তর্পে দালোকে-ভালোকে, স্বর্গে 
মতে তান আঁবম্ট বা অনুসৃত হয়ে আছেন__ 


৪৯২ 


আশ্িবন, ১৩৯৭ 


'দ্যাবাপাথবী আবিবেশ হ'। শান্তর এই আবেশ 
বা অনূপ্রবেশই সূষ্টির পরম রহস্য। অন্য সমস্ত 
মনৃষ্যকৃত সৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই শ্রষ্টা 
এবং তাঁর সম্ট বু পরস্পর পৃথক আস্তিত্ব বজায় 
রেখে চলে । সৃষ্ট হওয়ার সং্গ সঞ্গে সে যেন 
রষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়ঃ আপন স্বতন্ত 
অস্তিত্ব গিয়ে স্থির অনড়রূপে বিরাজ করে। 
কাঁবব রচিত কাব্য, শিল্পীর আঁকা ছাঁব বা পুর- 
সাধকের মধুর সঙ্গীত সৃষ্ট হওয়াব সঙ্গে সঙ্গেই 
থেমে যায়, জন্ম লাভ করেই যেন মৃত্যুবরণ 
করে। তা আর বিকশিত হতে পাবে না, আরও 
ফুটে উঠতে পারে না, কারণ শ্রষ্টার যে প্রাণ- 
স্পন্দন, তা তিন এইসব সান্টিব মধ্যে আঁবষ্ট 
বা প্রবিষ্ট করাতে পারেন না। কিন্তু চৈভন্যশীন্ডিব 
এইখানেই চমংকারতা, এইখানেই তাঁর অনন্য 
মাহমা ষে সৃষ্ট পদার্থের মধ তাঁব অনুপ্রবেশের 
ফলে তা নিরন্তর প্রস্ফ্থাটত হতে থাকে। 
খাণ্বদেব ভাষায় দেবতার এই কাব্য তাই “ন মমাব 
ন জীর্ষাত," না মবে, না জীর্ণ বা পুবাতন হয়, 
সহম্দল পদ্মেন মতো পরবেরি পর পর্বে নিজেকে 
সে উন্মোচিত করেই চলতে থাকে । তার কারণ 
এ “আবিবেশ হ"- চৈভনাশান্তব আবেশ। 


'অহং সবে িতরমসা মূর্ধন্‌ 
মম যোনবপস্বন্তঃ সমুদ্ে। 
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এই শান্ত প্রথমা, আঁদতগ্া. সকলের 
পৃরভাবনী কোমারী মহাশক্তি যান না 
পতাকেও প্রসব কবেন, জন্ম দেন সূষ্টির 
সূচনায়, সেই স্যষ্টির মাথার উপবে তাঁকে 
বাঁসয়ে দেন, “অহং সবে িতরমসা মূর্ধন-।" 
যাঁকে আমরা সৃষ্টিকর্তা পিতা রক্ষা বলে জানি, 
তিনিও এই শান্তরই সন্তান, সেই শান্তি থেকেই 
প্রসৃত বা সম্ট। কিদ্তু সেই শাল্তব সৃষ্টি কোথা 
থেকে ১ তাঁর উদ্ভবস্থান কোথায়» তারও 
সঙ্কেত দিচ্ছেন £ “মম যোনরপস্বস্তঃ সমূদ্রে।? 
আমার যোনি বা উদ্ভবস্থানের যাঁদ সন্ধান 


ঙ ৪৯৩ 


দেবীসূন্তে মহাশীস্তর আতপারচয় 


করতে চাও, তবে ভুব দিতে হবে হ্যাঁদ-রক্সাকরের 
অগাধ জলে; সেই অতলান্ত চৈতন্যসাগরে। 
উপানষদের ভাষায় “সমদদ্র এবাস্য বন্ধন সমদুদ্রো 
যোনিঃ"- সমুদ্র এর বন্ধু বা বন্ধনস্থান, 
সমুদ্রই এর যোনি বা উদ্ভবস্থান। সেই চৈতন্য- 
সাগর থেকে উদ্ভূত হয়ে এই শান্তর তরঙ্গ যেন 
বি*বভুবনে ছাঁড়য়ে পড়ল, বিশেষ বিশেষ ভাবে 
অবর্থান করতে লাগল, “ততো শবাতিচ্ঠে ভুবনানু 
িশবা।" আবার [িশবভুবনকে, এই ভূলোককে 
ছাঁপয়ে গগনচূম্বী এই শাস্ততরঙ্গ আপন 
আকৃতি বা দেহ গদিষে ঘেন এ সুদুর দ্যুলোক- 
কেও গিয়ে স্পর্শ কবল, “উভামুং দ্যাং 
বর্মণোপস্পৃূশামি। কী অসীম এই শান্তর 
[স্তুতি ব্যাপনসী রূপের ক অগ্ারমেয় 
মাহমা ! 


“অহমেব বা ইব প্রবাম্যারভমাণা 
ভুবনানি ঠবশবা। 
পাঁথব্যতাবতন 
মাহমা সংবভূব ॥ ৮ 


পরো দিবা পণ এন। 


এই ব্যাঁপনন রূপ তাঁকে ধারণ করতে হয় 
যেন সংক্ষমভাবে বয়ে যান, 'িশবচরাচরে নিজেকে 
ছাঁড়য়ে দেন। তাই এখানে বলছেনঃ “অহমেব 
বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভূবনান িবশবা।” 
সাঁম্টর প্রারম্ভে সমস্ত বিশ্বভুবনে তান 
প্রাণবৃপে সন্গরমাণা। এইটিই আদম স্পন্দন 
যাকে খগ্বেদের গহনতম নাসদীয় সুন্তে 
'আনাদবাতম্‌.. এইভাবে ইঙ্গিত কবা হযেছে। 
তখনো তো বায়ু সাষ্ট হযাঁন, তাহলে তান 
স্পান্দত হলেন কিভাবে ১ “অবাতয্‌' অর্থাৎ 
বায়হন এই প্রাণস্পন্দন আপনাতেই আপাঁন 
স্থিত সেই একের মধা থেকে যেন ফুটে উঠল, 
“স্বধযা তদেকম. 1” এখানেও “বাতি ইব"" বায়ুর 
প্রাণন বা স্পন্দনেরই সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। 
সূম্টির জনাই সেই পরমা শান্তির এই বায়ুর 
মতো প্রবহমানতা, তাঁর এই স্পান্দত, ছন্দিত 


সেপ্টেম্বর) ১৯৯০ 





উদ্বোধন 


রূপ ধারণ। স্বর্পতঃ তান কিন্তু এই দ্যুলোক- 
ভূলোক ছাঁপয়ে, সবাঁকছূকে অতিক্রম করেঃ 
সকলের 'পর' বা শ্রেষ্ঠ, সবাক: থেকে পৃথক 
বিলক্ষণরূপে বিরাজ করছেন “পরো দিবা পর 
এনা পাঁথবী।" এইটিই তাঁর উন্মনী রূপঃ 
সর্বাতশায়ী পরম রূপ যার কোন পার বা 
অন্ত পাওয়া যায় না। আর 'এতাবতন' আমাদের 
দৃম্টির সামনে প্রসারিত এই যে বিশাল ব্যাপক 
সন্টি, এ তান আপন 'মাহমা সংবভূব', আপন 
মাহমা দ্বারা হয়েছেন বা প্রকাশ করেছেন। 


খগ্বেদের পুরুষসূক্তেও সেই পরম পুরুষের 
প্রসঙ্গে ঠিক একই ভাবে বলা হয়েছেঃ 
“এতাবানস্য মাহমা অতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ," 
এই পর্য্ত বা এতখানি তাঁর মাহমা; এর চেয়েও 
'জ্যায়ান্' বা শ্রেষ্ঠ সেই পুরুষ। স্াস্টর 
মধ্যেই তিনি নিঃশেষ হয়ে যানান, স্াষ্ট তাঁর 
সামান্য মহিমা বা এশ্বর্যের প্রকাশ মাত, সেই 
মাঁহমার উধের্ব তাঁর অনন্ত অপাঁরসীম শুদ্ধ 
স্বরূপ । যতই ব্যাপক বা বিদ্তৃত হোক, এই 
মাঁহমা সর্বত্রই 'এতাবতী' বা 'এতাবান্‌', এই 
পর্যন্ত অর্থাৎ তা সীমাবদ্ধ । সৃষ্ট সেই অসাম 
অনন্তের যেন “একাংশেন স্থিত, এক ক্ষুদ্র 
অংশ মান্র। আর স্বর্পতহ তিনি সবাকছুর 
শপর' ধা 'পার', জ্যায়ান্ঃ। 

দেবীসূন্তে তাই আত্মপারচয়দান প্রসঙ্গে এই 
বা্রূপ্পিণী মহাশভ্ডি সমগ্ররূপেই নিজেকে 


৯২তম বর্ষ _৯ম সংখ্যা 


উদ্ঘাটন করেছেন, তাঁর সমস্ত বিভাব বা 
বভূতিই তানি প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং 
সবশেষে উপসংহার টেনে [তান দেখিয়ে 'দয়েছেন 
যে তান সর্বাতিক্রান্তা, অনন্তা, অপারমেয়া। 
দার্শীনক পাঁরভাষায় একাঁট তাঁর সর্বানুগ 
(লা)270) রূপ, অপরাটি সর্বাতিগ্ র্‌প 
(এ 0050070606)1 এই উভয় রূপে তাঁকে 
চিনলে ব। জানলেই “অসংশয়ং সমগ্রং মাম্‌“-কে 
চেনা বা জানা হয়। 


দুর্গাপূজা বা শীন্ত-উপাসনা হলো এই 
পরমা শান্তকে আপন আত্মস্বরূপের মধ্যে উপ- 
লাব্ধরই প্রয়াস। সেই উপলাব্ধ জাগলে পূজার 
উপকরণ কোশা-কুশি, ফুল-চন্দন। ধূপ-দশিপ- 
নৈবেদ্য এবং পূজার কর্তা যজমান বা পৃূজক 
স্বয়ং তথা পূজার যিনি কর্ম বা বিষয় অর্থাৎ 
আরাধ্যা দেবী, সবই একই চৈওনাশান্তর প্রকাশ- 
রূপে অনুভূত হয়। এই অদ্বয় অনুভূতিতেই 
সব পূজা-অর্চনার পর্যবসান। 


বর্তমান যুগে ভবভাবণীরূপে স্বয়ং 
মহাশাস্তব অদ্বয় ভাবনায় সেই পূজার অনুষ্ঠান 
এই পরম আদর্শ স্থাপন করে 'গয়েছেন। সেই 
ব্য ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যাঁদ শান্ত- 
দুর্গোৎসব সার্থক হয়ে উঠবে। 





5৯5 


বিশেষ রচনা 


রাব্রিূ ১ ঝধির অনুভুডি 


প্রগতি রায় 


শার্ত-আরাধনা পাঁথবীর ইতিহাসে বহু 
পুরনো ধারণা । এপর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন যে 
সভ্যতার নিদর্শন ভারতবর্ষে পাওয়া [গয়েছে 
সেই সিন্ধমসভ্যতার ধংসাবশেষের মধ্যে শীণ্ড- 
বাদের উজ্জ্বল উপাঁস্থাতি দেখা যায়। নানা 
আকাঁতি এবং ভাঁঙ্গমায় দেবীমুর্তি পাওয়া 
1গয়েছে সেখানে । তারই প্রভাবস্বরুপ হয়তে 
পরবতর্ঁ কালে বৈদিকযুগে পুরুষশান্তর প্রবল 
প্রাধান্যের মধ্যেও ধীরে ধীরে নারীশীন্ত তথা 
দেবীপূজার উত্থান ঘটেছে! 

খগ্বেদ মুলতঃ পুরুষ-দেবতাদের শন্তির 
জয়গানে সমদ্ধ। সেখানে ইন্দ্রের শোর্য অতুল 
ক্রমে রাক্ষসনিধন কিংবা বরুণের এশীশীন্ত 
অথবা আঁশ্ন ও সূর্যের অপাঁরসীম নয়ন্বণ- 
শান্তর বন্দনা গীতি হয়েছে। সেখানে উষা কিংবা 
সরস্বতীর মতো স্বীদেবতার শুধুই সৌন্দর্য 
দকংবা কর্মকুশলতার গুণগান ; নারীর অন্ত- 
নীহত শান্তর বিশেষ উল্লেখ সেখানে নেই। 

এসবই হলো বোদকয্‌গের প্রথম 'দকের 
কথা । তারপর সভ্যতা যত এগিয়েছে তত 
সংস্কীতির সঙ্গে অন্যান্য সংস্কীতির 'মশ্রণ 
ঘটেছে। ঘটেছে আর্ধ-পূর্ববত সংস্কীতির 
মিশ্রণ। হয়তো সেজন্যই দেখতে পাই খগ্বেদের 
একেবারে শেষতম যে দশম মণ্ডল-তাতে 
রাব্রিসূন্ত ও দেবীসূক্তের উপাঁস্থাত। এই দু 
সুন্তেই স্মীদেবতার এঁশশ শীল্তর জয়গান গাওয়া 
হয়েছে। দেবীসূক্তের খাঁষ যিনি নিজে একজন 


নার, স্বয়ং নিজেকে দেবীরুপে ঘোষণা 
করেছেন। অন্যাদকে রান্রিসৃস্তে খাঁষ কৃশিক 


রান্িদেবীকে নানা স্তুতির মাধ্যমে প্রথমে তাঁর 
স্বরুপ বর্ণনা করেছেন। পরে অন্ধকার রাত্রির 
প্রবল মাহমা ব্যস্ত করেছেন। আমরা এখানে 
সায়ণভাষ্ায অন্সারে খাঁষ কুশিকের একান্ত 
অনুভীতকেই কাঁবতার আকারে তুলে ধরতে 
চেষ্টা করেছি। 


ঝগ্বেদ-সংহিতা 
১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক ৪ ১২৭ সুম্ত 


রাত্রি দেবতা। কুশিক খাঁষ। গায়ন্রশ ছন্দ। 
রা্রীব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষাভিঃ। 
বন্বা আধ শ্রিয়েহধিত ॥৯॥ 
_রাত্রদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দকে 'বক্তীর্ণ 
হয়েছেন। তান নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ 
প্রকার শোভা সম্পাদন কবেছেন। 
শবরিী_ 
[নশা জাগ্রত, 
সোনালী সূর্যের পর 
বর্হিখন এক আভব্যন্তি। 
সৌন্দর্যে মহান নক্ষত্রপুঞ্জে চোখ রেখে 
খুজে বোঁড়য়েছেন আপাঁন 
অনন্তকাল ধরে স্াঁষ্টর কল্যাণ। 
আপনাকে পথ দেখিয়েছে তারা_ 
সমৃদ্ধ করেছে। 
সমদ্ধা রাত্র সর্বাঙ্গসংন্দরী_- 
কল্যাণী, মঙ্গলময়ী, মঙ্গলকারিণী। 
কুঁশক খাঁষর বর্ণনায়, গায়ন্রী ছন্দে 
সুর তাল লয় 'নয়ে 
রাত এসেছেন। 
আম কুশিক, হে রাত্র ! 
আপনার নির্মন্ত শোভা দেখে 
হয়োছি বিম্্ধ। ধন্য ॥১॥ 


ওব্রা অমতর্মা নিবতো দেব্যদ্বতঃ। 

জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥ ২॥ 
_দেবরীপণী রাঁত্রদেবী আত বস্তার লাভ 
করেছেন, যাঁরা নিচে থাকেন, অথবা যশরা উধের্ 
থাকেল, সকলকেই, তান আচ্ছন্ধ করলেন। 'তাঁন 
আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে 'বনাশ করেছেন। 

'বস্তীর্ণা রা । 

গভীর প্রবন্ধে বিস্তামান। 


৪৯৫ 


উদ্বোধন ১২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


[বন্তৃত অন্তরীক্ষ তমসাচ্ছন্ম তাতে 
আরও, আরও [বস্তারে। 


যাঁর আগমনে আমরা সুখে শয়ন করোছ, সে-রান্তি 
আমাদের পক্ষে শুভকরী হোন। 


তমসার সুমহান তেজে বাঁন্দত 
গুল্মলতা। ধরিত্রীর অর্ঘয। বনস্পাতি। 
তাদের শীর্ষ বেয়ে 

রাব্র নেমেছেন যখন 

ঠিক তখনই 

নক্ষত্রের আলোয় 

[দিগন্ত উদ্ভাঁসত হলো । 

পথ চিনে নিলেন রাত্র-_ 
সোভার-পুত্র কাঁশকের আরাধনায় ॥ ২॥ 


নিরূ স্বসারমস্কৃতোষসং দেব্যায়তী। 
অপেদ্হাসতে তমঃ ॥ ৩ ॥ 


_রাত্রদেবী এসে উষাকে আপন ভাঁগনীর ন্যায় 
পারগ্রহ করলেন, তান অন্ধকার দূরীভূত 
করলেন। 


ঞ 
মায়াজালে আচ্ছন্ন 

দগন্ত পাঁরব্যাঁপনী নিশা- 
ধৃস্নগ্ধ তাঁর তমসার আবরণ সাঁরয়ে- 
সলঙজ্জ উষার 

কাম্পত পদক্ষেপ, 

শঙ্কায় ধীর। 

কাঁশক খাঁষব গায়ত্রী ছন্দে 

তাঁর প্রকাশ। 

সহোদরার লজ্জা ভেঙে 

রাত্রি খন 


রাত্রি এসেছেন__ 
কল্যাণময়ী। 
তোমরা, যারা কৃপাপ্রার্থী 
তাদের জন্য করুণা করেন। রান্ত এসেছেন। 
এসেছেন রাত্র- 

জননী ! বিভাবরী ! 

মঙ্গল করুন জগৎ সংসারের । 
সবভূতের। সকল প্রাণীর। 
সুখের হোক 

এ ঘোর 'নশা। 

মধুময় হোক 

'নিশাব স্বপন। 

নীড়ের পাখি 

1নশ্চিত আশ্রয়ে 

ঘুঁময়ে থাকে আপনার কোলে । 
আমরা সূর্যের সন্তান, 
এসেছি আপনার শরণ নিতে। 
মঙ্গল আসক 

আমাদের জীবনে । 

সমদ্ধি, সুখ আর শান্ততে 
ভরুক ভা। ৪॥ 


[ন গ্রামাসো আঁবক্ষত নপদ্বন্তো 'নপাক্ষণঃ। 
নি শ্যেনাসাশ্চদার্থনঃ | ৫ ॥ 


_গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হয়েছে। পাদচারীরা। 


মতি াছিরেন তাতে পক্ষীরা, শীঘ্রগামী শ্েনগণ, সকলেই নিস্তব্ধ 


শপথ করেছিলেন প্রকাশের, 


হয়ে শয়ন করেছেন ॥ 
তখন-_ 
যৌবনবতী উষা অঞ্গীকারাবদ্ধ-_ অব্যন্তা জননী । 
সহোদরা রাত্রিকে মুস্ত করেন অনুভবে অধরা 


জগতের কল্যাণে। 
অজ্ঞানের তমসা 
হোক 'বদারত।৩॥ 


তব প্রাতাদন অনুভবে পাই আপনাকে 
হে ক্ষপা, বিবশা- 
স্থাবর জঙ্গমের আশ্রয়দাঁয়নশ রান্র__ 


আপনার নিশ্চিত আগমনে 
স্বাস্ত হোক সকলের। 
স্বস্তি হোক পথচারখর। 
পাঁখ ও গৃহস্থের। 


সানো অদ্য বস্যা বয়ং নিতে যামশ্ল্যাবক্ষমীহ 
বৃক্ষেণ বসাঁতিং বয় ॥৪॥ 


-পক্ষীীরা ঘেমন বক্ষে সুখে বাস করে? সেরূপ 
৪৯৬৫ 


আঁম্বন, ৯৩৯৭ 


স্বাস্ত হোক গ্রামের, 

ব্স্ততাভরা শ্যেনপাঁথর 

আর সন্তানের ; 

শান্ত 'স্নষ্ধ হয়েছে তারা 

আপনার আগমনে । 

মুছে গেছে তাদের প্রাতাঁদনের কর্মব্স্ততা। 

অবসান হোক শ্রান্তির। 

ক্লান্তর। 

দূর গগনে ছেয়ে যাক তমসার আবরণ। 

সোভার-পত্র আমি- 

কৃতজ্ঞাচত্তে স্মার। এ দান আপনার ॥৫॥ 

যাবয়া বৃক্যং বৃকং যবয় স্তেনমূমে। 

অথা নঃ সুতরা ভব ॥৬॥ 
_হে রাত্র! বকী ও বৃককে আমাদের নিকট 
হতে দূরে নয়ে যান, চোরকে দুরে নিয়ে যান। 
আমাদের পক্ষে বিশিম্টভাবে শুভকরী হোন ॥ 

িশ্রান্ত শয়ানে নিশ্চিত আমরা । 

উর্ম্যা! মাতঃ! 

আপনার মহত্ে 

আমরা স্বস্থ, আহংঁসত। 

স্তব্ধ রাত 

চতুষ্পদ *বাপদের হিংদ্রতা। চতুর্দকে। 

অগাঁণত তস্করের অপশাসন- 

আপনাকে করে না আপ্রয়। 

আপনার করুণা বার্ধত হোক। 

এ ঘোর যাঁমনী 

মঞ্গলকর হোক। 

হোক সুখকর এবং শান্তিপূর্ণ । 

চৌর্য হোক দৃিত। 

ানভয় হোন সৌভাঁর কুঁশিক ॥ ৬॥ 

উপ মা পোঁপশত্তমঃ কৃষং বান্তমাস্থত। 

উষ খণেব যাতয় ॥ ৭ 
সক্কফবর্ণ অন্ধকার স্পম্ট লক্ষ্য হয়ে দেখা 
ধ্দয়েছে, আমার নিকট পর্যন্ত আচ্ছন্ন করেছে। 
হো উষাদেবি, আমার খণকে যেমন পাঁরশৌধ 
করে নস্ট করেন সেরকম অগ্ধকারকে নষ্ট করুন। 


৪৯৭ 


রাঁ্সত্ত ঃ খাঁষর অনুভ্থীত 


রজনী। 

আমশ্লম্ট হয়েছে বিশ্বচরাচর 

কখন- ধীরে ধারে, 

তার ছন্দোময়ী মায়ায়। 

আমাকে আকুল করেছে 

তমোনশার সে গাঢ় কাঁলমা। 

দীপ্ত অন্ধকার কলমে ক্রমে 
গ্রাস করে এসেছে আমাকে, 

হো উষা! উম্ম! আলোকের জন্মদা ! মাত? 
প্রীতাদন ধনের আশ্বাসে 

আশ্বস্ত করুন আমাকে । অনন্ত সম্পদের 
[ঠিকানা আপান। 

আমার খণুকে দূর করুন। 

জীবনের অন্ধ তমোরাশি 'নশা দূর করুন। 
আমি কুশিক, কৃপা করুন আমাকে ॥৭ ॥ 


উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষৰ দুহতী্দবিঃ। 
রান্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে ॥৮॥ 


-হে আকাশের কন্যা রান্র! আপাঁন ঘাচ্ছেন, 
আপনাকে গাভীর ন্যায় এ-সমস্ত স্তব অর্পণ 
করলাম। আপনি গ্রহণ করুন। 


বান্দ আপনাকে 

কত যুগ ধরে, একইভাবে । 

বন্দনা করে চলোছি আঁম, সোভাঁর-সন্তান 
কুশিক। 

আমরা সর্ষের সন্তান। 

অনন্তকালের সে ভালবাসা । মাতিঃ ! 
জনাঁন ! 

জগবনের আশ্বাস। জীবনের প্রাতশ্রযৃতি। 
আকাশের কন্যা আপাঁন। পরমাত্মা-দহতা। 
এনেছি স্তুতিবর্ষণ আপনার কাছে +_ 

হে রাত্রি! সর্যের কন্যা অপরা_- 

গ্রহণ করুন তাকে। 
আপনাতে 'নর্ভর কার আমি। 

আঁধার শন্লুদের জয করব । 

আগিলারই ঘহরে। ভাগনার বগল মাহাযোছের 


সেপ্টেম্বর ১৯৯০ 


প্রবন্ধ 


১০৪ 


কুমারীগুজ। 


স্বামী প্রমেয়ানন্দ 


তন্তে কুমারীকে সাক্ষাৎ যোগনী, সাক্ষাৎ 
প্রমদেবতা বলা হয়েছে_ কুমারী যোৌগনী 
সাক্ষাৎ কুমারা পরদেবতা।'১ আর কুমারী- 
পুজার মাহাত্ম্য-কীর্তনে তো তন্দম একেবারে 
পণ্চমুখ । সেখানে আছে 2 


"হোমাদিকং হি সকলং কুমারীপূজনং [বনা। 
পারপূর্ণফলং ন স্যাৎ পৃজয়া তদ্‌ ভবেদ ধ্রবম,। 
কুমারীপ্‌জয়া দোব ফলং কোটিগুণং ভবেং॥ 
পুজ্পং কুমার্যৈ যদ্দত্তং তন্মেরু-সদৃশং ফলম.। 
কুমারী ভোজতা যেন ভ্রেলোক্যং তেন 
ভোজতম, ॥'২ 
_কুমারীপজা ছাড়া হোম প্রীত কর্ম পারপূর্ণ 
ফল প্রদান করে না। কুমারীপূজার দ্বারা 
হোমাদ কর্মের কোটিগুণ ফল লাভ হয়। 
কুমারীকে একটি পুষ্প দান করলে তাতে 
সুমেরু পাঁরমাণ ফল লাভ হয়। কুমারীকে 
ভোজন করালে সমস্ত ত্রৈলোক্কে ভোজন 
করানো হয়, ইত্যাঁদ ইত্যাঁদ। যাঁদও এ সমস্তই 
অর্থবাদ অর্থাৎ স্তৃতিবাচক, তথাঁপ কুমারী- 
পূজা যে সাধনার একটি 'বাশস্ট অঞ্গ তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। 
দেবীর কুমারী নাম আত প্রাচীন। 
তোত্তরীয় আরণ্যকে এই নামের উল্লেখ রয়েছে। 
সেখানে রয়েছে £ “কাত্যায়নায় 'বিদ্মহে কন্যা- 
কুমারী ধামাহ তন্নো দ্ার্গঃ প্রচোদয়াৎ৩_হে 
দুর্গে তুমি কন্যা ও কুমারী । আমরা কাত্যা- 
য়নকে জানব। সেজন্য তোমাকে ধ্যান কারি। 
তুমি আমাদের শূভ কর্মে প্রেরণা দাও। 
শ্বেতা*বতর উপাঁনষদেও সেই পরমাত্মাকে 'ত্বং 
শ্রী ত্বং পুমানাস ত্বং কুমার উত বা কুমারী”৪-__ 
তুমি নারাঁ, তুমি নর, তুমিই কুমার আবার 
তুমিই কুমারী বলা হয়েছে। এসব থেকে অনমান 
করা যায় যে, দেবীর কুমারী নাম আত প্রাচীন । 
৯. বহেং তগ্রসার, বসমতশী ৯০ম সংস্করণ, পুত ৬৪৪ 


৩ তোত্তিরীয় আরখ্যক, ১০1২৩9৪ 
& বৃহত্ধর্মপৃলাণ, পূর্বখস্ড, ২১৬২ 


৪১৮ 


আর দেবীর কুমারী নাম যেমন প্রাচটন, তাঁর 
পুজা-আরাধনার ধারাও তেমান প্রাচীন এবং 
বহুব্যাপক। 

তন্তের কথা আগেই বলা হয়েছে। যেকোন 
প্রীসদ্ধ শাডপীঠে দেবীকে কুমারীরূপে পূজা 
করা এসব পাতস্থানের একাঁটি বোৌশন্ট। 
কামর্পের কামাখ্যাধামে দেবীর মান্দরে কুমার।- 
পুজা বিশেষ প্রাসম্ধ। সেখানে নিতাহ বহু 
পুণ্যাথ+ দেবী-তীর্থ দর্শনের অঙ্গ হিসাবে 
ভীন্তভাবে এই পূজা করে থাণকন। তাছ।ড়া 
বাভন্নভাবে এই পুজার প্রচলন বয়েছে নেপাল, 
ভুটান ও সীকমে। বিশেষ করে নেপালের 
কুমারীপূজা ওখানকার বহু ধমাঁয় উৎসবের 
একটি অপাঁরহার্য অঙ্জা। ভারতের সর্ব দাক্ষণ- 
প্রান্তে অবস্থিত কুমারকা অন্তরীপ। সেখানে 
দেবী কন্যাকুমারীর মান্দর বিশেষ প্রাসদ্ধ। 
দেবী সেখানে কুমারীর্‌পে বিরাজ করছেন। 

বৃহদ্ধর্মপুরাণ-মতে রাবণবধের 'নামত্ত 
দেবীকে প্রবোধতা করবার উদ্দেশ্যে দেবগণসহ 


ব্রন্ধা দেবীর স্তব করেন। স্তবে তুষ্টা দেবী 
কুমারীর্পে দেবতাদের সম্মুখে আঁবর্ভৃতা 


হয়োছলেন__ 'কন্যারূপেণ দেবানামগ্রতো দর্শনং 
দদৌ। ৫ কন্যারূ্পী দেবীই বিল্ববক্ষমূলে 
দেবীর বোধন করবার জন্য দেবতাদের পরামর্শ 
দয়োছলেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে দেবতাদের 
নিয়ে ব্রহ্মা পাঁথবীতে আগমন করেন। পাঁথবশতে 
এসে তাঁরা এক নির্জন স্থানে বিজ্ববৃক্ষের শাখায় 
সবুজঘন পন্নরাশর মধ্যে তস্তকাণ্চনবর্ণ 
অপরূপা সুন্দরী 'নাদ্রতা এক বালিকামৃর্তর 
দর্শন পেলেন £ 
তস্যৈকপত্রে রুঁচরে সচারুবনমালকাম্‌। 
নাদ্রিতাং তপ্তহেমাভাং বিদ্বোষ্ঠীং তন্মধ্যমাম্‌। 
অনাবৃতাঙ্গাং নিশ্চেন্টাং রুচিরাং 
নবমাজিকাম্‌ &" ৬ 
হ এ, পৃঃ ৬৪২ 


৪ শ্বৈতশবতর উপনিষদ, ৪1৩ 
৬ বৃহম্ধর্মপুরাণ, পৃবখস্ড, ২২২ 


আম্বন) ১৩১৭ 


দেবগণ তাঁকে স্তব করতে লাগলেন। তদের 
স্ঙবে প্রসন্না হয়ে বাঁলকা জাগ্রত হন এবং 
তাঁর বাল্যভাব ত্যাগ করে উত্থিতা হয়ে উগ্রচণ্ডা 
নাম্নলী যুবতাঁতে রুপান্তারতা হন। এই কুমারী 
বাঁলকাই দেবগ চঁণ্ডিকা। ইনিই প্রবুদ্ধা হয়ে 
সবংশে রাবণ নিধনের বর দিয়েছিলেন । দেবীর 
অনুগ্রহে রামচন্দ্র সবংশে রাবণ 'নধন করে 
সশতাদেবীকে উদ্ধার করেছিলেন। 

দুগপিজার অন্যতম বোশষ্ট্য কুমারীপূজা। 
দেবীপুরাণে এই পূজার সুস্পন্ট নির্দেশ 
রয়েছে_“পূজয়েৎ ব্রাঙ্গণাগ্থক্ক কন্যাং বালাং 
তথৈব চ”৭-দেবীপূজার অঙ্গ হিসাবে ব্রাহ্মণ 
ও কুমারীগণের যথাঁবাহত পূজা করবে । বাংলাব 
বহু আীতহাপূর্ণ প্‌জামণ্ডপে কুমারীপৃজা 
সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তমী, অষ্টমী এবং 
নবমগ-এই তিন দিনই অথবা এই তিন দিনের 
যেকোন দন কুমাবীপূজা করা যেতে পারে। 
তবে সাধারণতঃ পূজা অনুষ্ঠিত হয় অন্টমীর 
দিনে, কোথাও কোথাও বা নবমীতে। এক বংসর 
থেকে ষোল বৎসর বয়স পর্য্তি বাঁলকারা 
খতৃমতী না হওয়া পর্যন্ত কুমারীর্পে পাঁজতা 
হওয়ার যোগ্য। এক এক বয়সের কুমারীকে এক 
এক নামে ও দেবীজ্ঞানে পূজা করার রীতি। 
যেমন একবধাঁয়া কন্যাকে সন্ধ্যা নামে, দ্ব- 
বষাঁয়াকে সরস্বতী” তিিবষা্ষাকে শী্রধা, 
চতুর্বষাঁয়াকে কাঁলকা, পণ্চবধাঁয়াকে সভগ্যা, 
ষড়বষীয়াকে উমা সগ্তবধাঁয়াকে মালিনী, 
অন্টবষাঁয়াকে কুক্জিকা, নবমবষাঁয়াকে 
কালসন্দভশ, দশমবধাঁয়াকে অপরাজিতা, 
একাদশবরাঁয়াকে রুদ্রাণী, দবাদশবধায়াকে 
বধাঁয়াকে পাঠনায়কা, পণ্টদশবষাঁয়াকে 
ক্ষেব্রজ্ঞা এবং ষোড়শবধাঁযাকে আঁম্বক। নামে 
পুজা করা হয়।৬ 


৭. দেবীপুবাণ, ৩ই৪৪ 
৯ পক ৬৪৪ 


৪৯৯ 


কুমারীপজা 


পুজার বধানে আছে ঃ 


'পাদামঘটং তথা ধৃপং কুঙকুমং চন্দনং শুভম। 
ভন্তিভাবেন সংপ্জ্য কুমারীভ্যো নিবেদয়েং ॥৯ 
_পাদ্যঃ অর্থ, ধৃপ। কুঙ্কুম ও উত্তম চন্দন 
ভীন্তভাবে অর্চনা করে কুমারীকে নিবেদন করবে। 


প্‌জাব 'দন সকালে প্‌জার জন্য নার্দ্ট 
কুমাবীকে স্নান কাঁরয়ে নতুন কাপড় পরানো হয় 
এবং ফুলের গয়না ও নানাবিধ অলগকারে তাঁকে 
সাঙ্কানো হয়। পা ধুয়ে পরানো হয় আলতা, 
কপালে একে দেওয়া হয় গসন্দরের 'িতলক, 
হাতে দেওয়া হয মনোরম পুজ্প। কুমারীকে 
মন্ডপে সূসাঁজ্জত আসনে বাঁসয়ে তাঁর পায়ের 
কাছে রাখা হয় বেলপাতা, ফূল, জল, নৈবেদা 
ও পূজাব নানাবিধ উপচার। কুমারীর একটি 
ধ্যানমন্তে আছে £ 


“বালবৃপাণ্ ব্িলোকাসুন্দরশীং বরবার্ণনীম,। 
নানালঙকাবনমগ্রাঙ্গশং ভদ্রাবদ্যাপ্রকাশনীম্‌ 0 
চার্হাস্যাং মহানন্দহ দয়াং শুভদাং শৃভাম্‌ ॥ 
ধাযেৎ কমারীং জননশং পরমানন্দরৃপ্পিণীম, "১০ 
_ভ্িলোকশ্রেষ্ঠা-সূন্দরী, শ্রেষ্ঠ বর্ণধারণী যে 
বাঁলকামৃর্তি, যাঁব দেহাঙ্গ নানাবিধ অলঙ্কারের 
ভারে অবনতা, যান মঞ্জলাবদ্যা প্রকাশিনী, 
মনোহবহাস্য-যুন্তা, মহানন্দমযী. মঙ্গলদায়িনী, 
মঙ্গলময়শ, পরমানন্দস্বরুপিণী_সেই কুমারী- 
রূপ জননীীকে ধ্যান করবে? 


ঢাকঢোলের বাদা, উলধ্বান, পূজকের 
মন্দোচ্চারণ ও আরাত্রকের মধ্যে কুমারীপুজা 
সম্পন্ন হয়। ধান ও প্রণাম-মন্ত্ে সাধারণ কুমার 
হয়ে ওঠে সাক্ষাৎ দেবী, ভভ্তগণ তাঁর মধ্যে 
জগম্মাতা শ্রীশ্রীদর্গকে অনুভব করে কৃত-কৃতার্থ 
বোধ করেন। 


৮ বৃহৎ তচ্তসাব, পুঃ ৩৪৩ 
৯০ বহয্ন্দিকেবর-পুবাণোক্জ ভরী্রীদূর্গপঞজা। পদ্ধতি, নাবাযণ 


পি ৮১৮২ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


সুরার 


£ 


মাতৃবঙ্গুন। 
রামপ্রসন্ন ভট্টাচারধ 


দোব সারদে, সহখদে শব্ভদে, 
চরণে প্রণতা জনতা । 


ক্রোড়ীকুরুতান অবনতমনুজান: 


বরদা তব বাগমতা ॥ 


ভয়াপহকরে, দুঃখদুজরে 
তাপদুরকাঁর বার । 

কারণপশিণি, জগতা জননী, 
ত্বমেব সকলা নারী ॥ 


সমধুর-বচনে, সহীস্মিতবদনে, 
স্নেহমহোদধিনয়নে । 
দয়ার্রীচতে, 
রামকৃষ্গতমননে ॥ 


সতী ত্বাবস্থে, 


মায়ামানাব, 
পত্যুরুত্তর-সাঁধকে ৷ 

ভবাহিতে যোগ 
মানসপনত্রপালিকে ॥ 


করুণাজাহ্াব 


তপাস্ব-ত্যাগি 


গবশ্বেম্বারি জয় ধরাণং পাবয় 
পুনরাঁপ দশ য় রূপম | 

পরমে প্রকৃতে, শোকহতকতে 
আনয় সাম্কনবাচম ॥ 


অজ্ঞানদঃখনাশায় সারদা সারদা স্বয়ম:। 
দধতী মানবী মূতিং লোকাহতাঁদহাগতা ॥ 
গৃহিণো রামকৃ্স্য গেহহাীনস্য গোহনী । 

জদ্মদানমূতে মাতা পুত্রাণাং কমযোঁগনাম: | 


তে বিজ্ঞানদায়ন্যে কল্যাণপ্রাতমৃতয়ে । 
ধিম্বমাররে জগদ্ধাত্যে দেব্যৈ কুমোঁ নমো নমঃ ॥ 


০0০ 


ধ্যানের মন্ত্র 
কণিকা দেব 


ধ্যানের মন্ত্র শিখতে হলে 
ধশখে নাও তা গাছের কাছে। 
ধনজের 'ভিতর মণ্ন হয়ে 
অহানিশ সে দাঁড়িয়ে আছে। 


'নিঃস্বাথ-, নিরাসকু, যেসব কথা 
গীতায় আছে, 

সেসব কথা 'শখতে হলে 
শিখে নাও তা গাছের কাছে । 


এত যে ফল ফলছে তাহার, 
একাঁটিও নয় নিজের তরে, 
সবাকছু সে 'বাঁলয়ে যে দেষ 
আপনাকে রক করে। 


সয'দেবের আণ্নবান 
অচণ্থলে বইছে শরে 
মেঘের ধারা বইছে যখন, 
তখনো তা সইছে ধীরে । 


দেহখানা ছাঁড়য়ে দিয়ে 
পাঁথকজনে বলছে 'এসো 
শ্রান্ত হয়ে যাঁদই থাকো 
আমার ছায়ায় একটু বসো ।” 


আঁচলখানা বাঁছয্লে দিয়ে 
চক্ষু বুজে এলয়ে থাকো, 
আমরে শীতল বাতাস পেয়ে 
শ্রান্ত তোমার থাকবে নাকো । 


তাইতো বাল, এমন সুজন 
ক-জন আছে এ-ধরাতে 

নীরব ভাষায় জগৎ-জনে 
ধ্যানের মন্ত্র শিক্ষা দিতে ! 


প্রপধ্ 
দেবীপ্রসাদ মৈত্র 


ন্ভবঙ্গ শান্ত নদী, অনেক দুরে চাঁদ 

একট চাঁদের একটি ছায়া সারাটা রাত ভাসে 
নদশীব জল এবং মন বাতাসে যেই দোলে 
দোলায়মান জলের বুকে অসংখ্য চাঁদ হাস । 


প্রাণের মধ্যে প্রবহমান অদৃশ্য এক নদা 
অন্ধকারে অজ্ঞানে সে যেদিকে চণ্চল 
হাজাব প্রশ্ন এবং দ্বান্দেক মন যে তোলপাড় 
সতা নিয়ে মিথা মাযা খেলছে অনগ'ল | 


যোদকে প্রাণ শুক্জজ্ঞানে নিস্তরঙ্গ স্থির 
সিদ্ধাসনে কউগ্ছে ভার মণন অ.ভষেক 
দন্ঘচাখ বখাজ দাঁষ্ট খল বিদ্নয়ে সে দেখে 
শাখবঙকাল সভা যে সে নভা এসং এক | 


তোমার গালের সুর পরশ 
শেখ সদ্দরউদ্দীন 


তোমার গানের সবের পরশ পাই যে নব নব 
আমাব হদয-ভন্ত্রী মাঝে বাজে ষে বীণ তব ' 


ভোমার গানের গুলবাগিচায় হাওয়ায় ওঠে দুল 
হতে গারি যেন তোমার সঃরেবই বুলবুল 
ঝরাপাতাষ যে সন্র ঝরাও, আমি তুলে লব-_ 
তোমার গানের সুরের পরশ পাই যে নব নল? 


তোগার সংরের হিল্লোলে ওই দরিয়ায় ঢেউ ওঠে 
কল্লপোলিত জীবন-নদশ সাগর পানে ছোটে ! 
আলোর বাজনা সূর্য বাজায় আঁধার-অসুর নাশ-- 
নীল-সবুজের বনে বনে বাতাস বাজায় বাঁশ ! 


তুমি অপার সংরের সাগর, আঁম কি বা কব-- 
তোমার গানের সরের পরশ পাই যে নব নব' 


৪ 


জীবিকা ও জীবন 
বিনত্র বিশ্বাস 


জীবন যেন নয়রে জীবন, 
জীবকাতেই পণ, 
জীবকারই নিষ্পেষণে 
হচ্ছে জীবন চর্ণ ! 

মনটা তবু জীবন খোঁজে 
জশীবকারই মানে, 
জীবনের ওই নূপুর নাক 
জাবকাতেই বাজে ' 


হতে চাই 
রমল। বড়াল 


ধা মাঝ, খাঁশ আহ ১ 

যাঁদ চাই দেবে আজ বর? 

করে দাও নিপুণ ধাঁবব । 

অব পাকা মাঁঝ হয নিপ,ণ নহালশা 

নুলিয়া ূবুরী হয 

এপ দেয় সনয়েব সাঁডাসাঁড় বানে-_ 

শবীন্তব ফসল 'আর প্রবালের বোল ঢ'খড় আনে । 
ষাঁদ কিছু নাই পাই, অন্দর নাই যেতে পারি-- 
৩বও লবণ জলে মাছের রাঁউন প-চ্ছ খুঁজে খুজে 
প্‌বে চলে যাব-- 

ডুবুরী না হতে পারি-- 

'ডাও থেকে ছ'ড়ে দেব জাল 

নেখলা আকাশ আব দলা আঁশটে ছে ড়া পাল 
নিক যাবে ঝাঁকেদের কাছাকাছি । 

র্পালা ইলিশ- চকচকে সাদা আর 

প্রকাতর নিখুত পাঁলশ 

অন্ততঃ গোটটাকয় জুটবে না আমার কপালে ! 
বুড়ো মাঝ, 

সাবাদিন বাঁসয়ে রাখবে শুধু হালে * 

বিবেটা শেখাবে না ১ কোনাঁদন দেবে নাকো বর , 
শুধুই দেখ নদী ১ শুধু ঢেউ ১ শুধু জল ১ 
নিজে ব্ঁঝ হব না ধীবর £ 


৫০১ 


বিলুমঙগল 
রতনকুমার নাথ 


সোনাল" বিকেল, নঈল নীঁলমায অদ্তরাগের মায়া 
মু্ধ হৃদয় হাঁটছে বজ্ব শান্ত সৌমা কায়া। 
আলুথালু কেশ, গোরক বেশ, সারা মুখভবা দাড়, 
উদাস নয়ন, খোঁজে অনুখন প্রেমময় গারধারা । 


কামনার দাহ, বাসনাপ্রদাহ, ধুয়ে নয়নের জলে 
রেখেছে আপন হৃদয়-কমল কৃষ্চরণতলে । 


পথে যেতে তার নশনে পাঁড়ল অপরুপ এক নারণ, 
কামনা অবশ হলো তার মন, ভুলে গেল গারধারা । 
হৃদয়ের আলো, নিমেষে ফ্‌বাল, থেমে গেল শ্যামগান, 
বাসনাদহনে ছাই হলো ভাওর পাত্র দেহ-প্রাণ । 
আসিল বিজ্ব, ভাবে অনুসাবি, রপবতী গৃহঠীই £ 
স্বামী এস তার নামল চরণ, শব্ধাল, “ক প্রভূ চাই ৮ 
শ্শ্রুগুফআব্ত সাধু সহসা কাীহল তারে__ 
“একবার শুধু পত্বীকে তব চাই আম দৌখবারে |” 


চমাক উঠিয়া সাধুমুখে শুন নিদারণ প্রাথনা 

পূর্ণ করিল অভীপসা তাঁর গহস্বামী পতিমনা । 
হোরল ধবজ্ব রূপবতী-রূপ, কহিল_-''মাতৃসমা ' 
তোমার খোঁপার দুটি কাঁটা দাও, অপরাধ কর ক্ষমা | 
নয়ে দুট কাঁটা আপন নযনে বাধল আপন হাতে 
রক্তের ঢেউ ছলাক উঠিল অন্ধ-নয়নপাতে । 

কপোল বাহিয়া অশ্রুরক্ক নীরবে পাঁড়ল ঝাঁর 
হন্্ণাময় প্রশান্ত মুখ হাসিতে উাঠল ভার । 


করজোড়ে কয় সাধক 'বিজ্ব--'“গাঁরধারী, অনুপম, 
পাপ আঁখ মোর করোছ 'ছন্ন, দেখা দাও পপ্রয়তম । 


রূপের লালসা, কামনার কালি দুহাতে ফেলোছ তুলি, 
এস, 'গারধারী, হৃদয়-নয়ন দাও দাও মোর খুলি । 


হৃদয়-নয়নে হেরিব তোমার চির-অপরূপ জ্যোতি, 
চরণে তোমার ঠাই দাও দেব, কৃষ্ণ মথুরাপতি !"” 


বাপান্ধর 
প্রভাকর মাঝি 


শেঠ যাচ্ছেন বাঁণজো সফরেতে, 
গাঁয়ের বুড়ীমা বললেন কাছে এসে, 
আযার জনো এনো বাপ, মনে করে 
সাধ্‌-সন্তের একটি টুকরা হাড় । 

বড় সাধ তাকে বেদণতে স্থাপনা করে 
জানাব নীরব প্রাণের পজা্জীল, 
প্রভুর করুণা পংণা করুণা পেয়ে 
উদ্ধাব পান জীব-জন্মর থেকে । 
শেঠ চলে যান বাবসাধী-সফরেতে-- 
এখানে-ওখানে কহ মাল বেচা-কেনা, 
আসতে কাদন পৰে রাস্তার পাশে 
দেখলেন মদত কুকুরে হাড়গোড় । 
বুড়ীমার কথা তখন পড়ল মনে, 
তাই তো বডই ভূল হয়ে গেছে দেখি, 
শ্রদ্ঠী ভাবেন--এখন কি যায় কবা ০ 
এগনিতেই তো দের হযে গেছে তাঁর । 
যাই হোক, সেই সারমেধ-আঁদ্বির 
একটা ট.করা সংগ্রহ কবে নেন, 
বূড়শমা আসতে জানালেন উল্লাসে 
“সারপযুত্তের এই পতীস্থ দিন, 
খোঁজাখ'ীজ করে আনেক কষ্টে পাওযা 
আহনাদে গদগণ বদ্ধার মন ; 
বোঁদতে রাখে সে সরল 'ব*বাসেতে 
সভন্তি পক্জা প্রাতাঁদন করে বায় । 
পৃতাঁঙ্থ তার জপ তপ ধ্যান জ্ঞান । 
প্রাতাদন করে অঙ্গন-মাজনা । 
প্রাতীদন যায় বনফুল চয়নেতে, 

মন্ত্র কোথায় ! তপ্ত চোখের জল ! 
মুখে মুখে কথা ছড়াল সারাটা গ্রামে 
ভক্কেরা দলে দলে বিস্ময়ে দেখে__ 
অচ নারত বুড়ীমা চোখের জলে 
এবং অচ্ছি আলো বাঁকরণ করে । 
বাতাসের আগে ছুটে যায় সংবাদ 
শ্রেষ্ধীও এসোছলেন খবর শুনে 
আঁস্থর থেকে দিব্জ্যোতি দেখে 
চোখে জল তাঁর__আর গেলেন না ফিরে । 


৬০২ 


তোমাতে লীন 
দেবাশিস ঘোষাল 


তোমাকে দেখোঁছ আম 
স্ষ্টর শালগ্রাম শিলাম 
বৃঝোছ তোমার শান্ত 
ধসের তাণ্ডব লীলা 
পাথিবীর প্রাত জীব জড় 
অণপরমাণু 

ানযত সম্মুখে তব 

হয়ে নতজানু 

করিছে প্রণাম | 

শব্দতরঙ্গ শুধু 

গাহে তব নাম 

জেনোছ তুমি তো এক অখণ্ড 
আপনারে বাঞ্ধ কার 
হযে খণ্ড খণ্ড 

সবাকার মাঝে 

তোমার আঁস্তত্ব তাই 
অবার্ধে সবর বিরাজে 
যত জান যত দোঁখ 
ব্যবধান হয়ে আসে ক্ষীণ 
অপেক্ষা কারয়া আছি 
কবে হব তোমাতেই লীন । 


অন্তর বাজে-ঘন্তর বাজে 
কমল! সেন 


এ কোন্‌ খ্যাপা বাউল প্রেমানন্দে নাচে প্রাণের অঙ্গনে ! 
ভয়-ভাবনা ভুলে এবার এ প্রোমকের সঙ্গ নে । 

দ্যাখ চেযে ওব চোখের তাবায় 

দুঃখ-ব্যথা কোথায় হারাম-_ 

ও গান ঝাঁধয়ে আপনা বিকাষ কাহার চরণে ! 

ণ৩ দহঃখেব সাধন সেধে ঠাকুবে চায় রাখতে বেধে, 
সে যে ধরা দিমেও লুকয়ে পড়ে কোথায কে জানে ' 
প্রেমেব রঙে বসন রাঙা 

কোথায় গো কে কোথায ডাষ্া, 

যাব 'প্রমে ও পাগলপারা তাবই শরণ ন। 
একশরাটির একট ভারে 

পরাণ-সখার নান বাজে রে 

সেই নামের মধু পান করে তার সুরটি সেধে নে। 
বুকের মাঝে নামটি বাজে তালে তালে চরণ বাজে, 
পরাণ নাচ চরণ নাচে প্রীনাথ-কীতনে । 

বৈরাগীর এ হাতের ঝুলি শব্ধাচিতে দ্যাখনা খুলি 
পারের কড়ি !মলেছে ওর প্রেমের সাধনে । 
অন্ঞররই নয়ন মেলে শম্ধ প্রেমের প্রদীপ জেবলে 
1নতুই দ্যাখে ঠাকুরে ভার হৃদয়-ভুবনে । 

বলি তোরে গোপন কথা, খাঁজস নে আর যথা তথা 
ঘরছাডা ওব সাথ হযে পর্থাট চিনে নে। 


প্রেমের ঠাকুর 
সন্তোষ চৌধুরী 


“গু নমঃ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ |" 
অপার করুণাসম্ধু ভুবনমোহন, 
ভঙ্কবা্ছাকম্পতরু হাদয়রঞ্জন ॥ 

প্রেমের ঠাকুর আমার নিতা নিবলন, 

ঘরে ঘরে মায়ের নাম করেন বিতরণ ॥ 
জগংগুরু কম্পতরু পাঁতিতপাবন, 

. দাক্ষিণে্বর লীলাভাম হলো তাঁথস্ছান ॥ 


দক্ষিণেশ্বরের মাটি হলো চন্দন সমান, 
যেথা লীলা কা.বন রামকুষ্ণ ভগবান ॥ 
ধান নয়, ধুঁলি নয় বৃন্দাবনের রঙজছ ; 
যেখা আছে রামকৃষ্ণ চরণপঞ্কজ ॥ 
মাথরে ভাই সব অঙ্গে পরম যতনে, 
প্রেমানন্দে গামকৃফ বলরে বদনে ॥ 

“ নমঃ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্কায় নমঃ 0 


৬০৩ 


এক-অক্ষর। 
অনিলেন্দু ভন্টাচার্ 


একটি নাম এক অক্ষর 

বীজনন্তবের মতো অনুপম মধ্‌ক্ষরা 
জনীবনদায়নী এক অতুযুণ্সৰল মতয-মহিমা । 
বিপদ বিভ্বাশ্তি বিভীষকাষ 

ওই নামে ক্ষাবত হয় অভয় আস্বাদ । 
অনুভ্াতির নিমগ্ন উংসার 

রক্কে-রন্ধে প্রফল্ন প্রবাহে 

অসাঁম আনন্দ আনে প্রাণে 

নিরন্তর উন্দীপ্চ হয় অন্তব আকাশ 

নমনীয় সংকল্প সাধনে 1 

একাঁট নাম এক অক্ষর 

মা নামে নম হয়ে ডাকা 

সংসাঞের সীম৩ বন্ধনে সে মা ছিল আবদ্ধ, 
পালনে মমতায় শহশ্রযায়, লালনে সেবায় পাঁরচষ্ি 
শুভাশৃভ কামনায় সে চোখে ছল 

সকাতর উংস-ক প্রতীক্ষা । 

উপমাহীন এক অক্ষব বজ্জসম সেই নাম 
আঁদ-অন্ত রক্ষা করে; 

করুণ-কটাক্ষে আনতোও নয়ত নিভ্য উপ্ণাস্থাঙি | 
গুণাভীত অনন্ত অনঙ্গে প্রচ্ছন্ন জনন? 
মহাকালের আসনে পীজতা ; 

প্রার্থনাকারী সন্ভানের মোহপাশ ছেদনে 
প্রসারও বাহুদ্বয় তূর্ণতংপরা ॥ 


আশ। জাগে মনে 
শাস্তিকুমার ঘোষ 


জ্রানময় বাঁজ 

বীজ থেকে তরু 

বৃক্ষ ভালপাতা মেলে দিয়েছে আকা.শ 
শিকড় নামিয়েছে মাটির গভীরে 

দেয় বছর-বছর ধরে ছায়া 

আম তারই তলে 

ধসে আছ গুড় আর জল নিয়ে 

আশা জাগে মনে 7 

ফেরার ময় তৃষার্ত ঘেসেড়া 

যাঁদ একটু জরিয়ে যায় আমার গকনারে। 


আমার দৃষ্টি ফ্রিরিয়ে দাও 
নিমাই যুখোপাধ্যায় 


শৈশবে জ্ঞান হবার পর 

ষে চোখ ?দয়ে তাঁকয়োছিলাম 

সে চোখ হারয়ে গেছে । 

আমি ধীরে ধীরে বড় হয়োছি 

দুচোখ দিয়ে দেখোছ এই পণথবীকে 
উপভোগ করোছ এর সৌন্দষ*। 

এই চোখ দিয়েই দেখোছ দেবতার মতো মানুষ 
আবার এই চোখেই দেখোছ নানদষেব নাঁচভা 
দীনঙার কঙ রূপ ॥ 

জবান চলার পথে এ চচাখ কঙ লোবাকে 
স্বাগত জানযেছে 

কত লোককে বিদাষ । 

আজ বলতে পারব না কেন ও বড ক্লাঙ, 
ওকে স্ব ঝরতি চেপ্টা করছি 

মানুষের মাঝে দেবাত্বর বগ দেখব বলে । 


এনে দিক সহত্র ক্ষম। 
নিভা দে 


ভিতরে এত কেন দহন ভোমাব ' 

কেন শুন্যে ভোল শুধু অপাঁথব ধনুক-্টসকার 
এত কেন ক্ষঘাহীন তুম এ 

এত তরল আগুন বুকে 'নিষে 

প্ার্ণমার আভলাষে যাঁদ যাও 

আরো যাবে জহলে আপাদমস্তক 

দাউ দাউ ঈর্ষীবষে অনেকেই 

সারাট্য জীবন পুড়ে পরুড়ে 

আলোহাীন ধোঁয়া দেয় ;_ চারিদিক 

ভরে দেয় আবহ মৃত্যুলীন করুণ বিষে ! 


এত দহন কেন পুষে রাখো বুকের ভাঁজে 
রাঁত্রর আকাশ-মুখে খুলে দাও বুকের মমি 
ঝূরু ধুরু ঝরে যাক-_বিষের পাথর ক্ষৃত্ধ সম্প্লাস 
শাম্তর শ্বেত পারাবত খুঁটে খাক দানা 

হলুদ উল্লাস ঠ্রোট ভরে এনে দিক সহস্র ক্ষমা । 


$০৪ 


চলোমি 


রমেন্দ্রনাথ মল্লিক 


জীবন একাব 
জশখবনশও একারই তো- 
তবু একাধিক ' 


মন নিজস্ব 
মননও নিজস্বেরই তো-_ 
তবু সবজন্নীন ' 


প্রাণ বুকের 
প্রাণনও বুকেবই তো-- 
ওব; সে বোদ্ধিক। 


"দহ গ্রন্থব 
পোহব প্রন্যীধাবাবই ভা 
তব, সবাধীন। 


মদ্তক দেবশীধ 

মস্ঙি্িও দৈবভাই প্রায় তো, 
তব; যন্ত্রে ষন্তরণাব 

খে চিন্রালী 

টাক্ষুধ চতনারই ভো- 

বন ভা বিবণে 


বদ্ধ 'নাম্চন্তি 
বোধি সতো অভ্রান্তিই তো 
তব. 'ছিছান্বেষী মন্ত্রণাব ' 


কথা ভাবনাব 
কথাকীল বিকাশত ভাবেবই তো- 
তব শোনে সুকু কণে:। 


জীবন মন প্রাণ, 
দেখ বদ্ধ চোখ মস্তক কথা তো-- 
তব মালিত বিধান । 


সব একা 
সব+বধ একাকাত্ব তো-- 
তবু চলোঁম--মহান। 


ভাব্রত_ আমান জম্মন্ভূমি 
মধুতৃদন পাল 


মাতৃমমতার মতো দশাদকে আশ্চষ ধরণী 
নয়ত “সখানে 

বাঁ দারুণ পুরুষ সংগ্রানে 

চাবা ধান ধীরে ধীরে দশ্ধবতস হয়, 

খতুমতখ নাবীব মতো গাঢ় হম ডালিম বাগান । 
নয সেখানে 

বা কঠোব ধ্যানে ও সেবায় 

বকের পাখার ম'ভা জেগে ওঠে কাপসি বাগচা। 
ঈম্বরেব হাসিব নাতা সবাভিও ফ:লব সঙ্গীত । 
নিধত সেখাঃন 

প্রতিকল পাহাড-১ড়া হটি, ভেঙে বার দেয় পথ, 
নদীব অঙল থকে উঠে আসে দশ হাজবে 
সংযেব সম্পণ 

হে ভারত, হে প্রনত্ত গবলাসী আনার ভদনভখম 
তুমি ভার কতখা?ন জান ০ পকছু ভান 

জান সেই আসগর হিনাচল 

অশ্রু প্রেম ষুপ্ধর কাহিনি - 

বস্তুতঃ কিছুই জান না 

তে দব্যবান্তি, নধব জন্মভম, 

এক ফোটা থানও ফেলান তুমি এ সব জানান আগ্রাই | 
কেননা, তুমি ডো মানুষ নও 

গণ্ধে পুষ্পে অলক্কৃত সবশাল 1পক্ল বিগ্রহ 
(কিংবা কোনও বিগ্রহেব বিশুদ্ধ সেবক 

অথচ কে না জানে 

হে মদমত্ত উদ্ধত জন্নমভ এম, 

ওববম মমতাহীন কলুষ গীবনে 

মাতৃমমতাও নিবাসনে যায় ধ্বাহা-র তৃমতল উত্থানে । 


অঙ্ক-কবিতা 
সোঁফওর রহমান 


একটিই স্বপ্ন £ সময়ের 

এবং একাঁটই রঙ £ নতুন। 
একবারই সখ £ মস্তি 

আও একটাই দুঃখ হ মানুষ । 


&0৫ 


শতাব্দীর থেল। 
সুদীপ বনু 


এখনো ধাথার রঙ নীল হয়-__ 

আম তাই হেঁটে চাল 

দূর থেকে দুরতর বেদনার দিকে 

ভালবাসার ম:'নূঘজন বেউ গেছে কেউ যাচ্ছে 
কেউ যাবে কালো দেওয়ালের ?দিকে 


উঁদত সূষের বণ আজো বদলায় 

বর্ণলশর সাত রঙ খেলা করে শরীরে শরীরে 
কামনার টোপে গেথে মানুষের দল 

ছিপে তোলে গ্বাদুতর মাছ 


তবু কেন মানুষ বিবাগী হয় 

দেশরাগে কালা সুর ভাসে 

বেদনারা নীল থেকে গারো নীল হয 
শতাব্দীর বুক চিরে জোয়ার নেমে আসে । 


অন্তর্গত শব্দ 
সন্তোষকুমার মাজী 


অন্তর্গত শব্দের নেশায় শুধু জেগে থাকি 


সারা শীত জুড়ে অ.লীকক পাতা ঝরে 
শব্দই হয় না, নাক আত্মা আবনাশী জেনে 
পাতারা নশ্চুপ, উত্ত'ণ- মতত্যু থেকে 
জেগে উঠবে একটু পরেই । 


জলচৌকিতৈ পা ছড়িয়ে বসে আছে সময় 

অথচ রন্তসুতোয় ক্রমাগত গে'থে চলোছ শব্দাঁশজ্প 
স্তব্থতাকে শাসন করছে আলোকপর্ণা সেই গান 
অবলোহিত আলোয়গভেসে উঠছে 

আমাদের চৈতন্য 


অনাবিল ম্বণ্নের মধ্য থেকে কুঁড়য়ে আঁল কনক 
শব্দশস্থ ) 


সে সময় 
আঁবর্লাম ঝুকে থাকে কথার কাকলি, শন্পরুহ্ষ। 


একজন মানুষ 
তাপস ৰস 


একজন মানুষ বড় হয় 
আপন আসম্তত্বের অমেয় অনুভবে 

একজন মানুষ বড় হয় 

আত্মায় আত্মা সংযুক্ত করে 

একজন মানুষ বড় হয় 

আপন বৃত্তের বাইবে বোরয়ে এসে 

একজন মানুষ বড় হয় 

দুরন্ত লোভ আর অন্যাষের কাছে নতজানু না হয়ে 
একজন মানুষ বড় হয় 

আপন সণ্ষেব ঝাঁপ সব্লব জন্যে খুলে দিয়ে 
একজন মানুষ বড় হয় 

আগ্নমষ আত্মবি'বাসে আর টইট'ব্‌ব ভবাসায 
এস আমবা এমনভাবেই বড় হয়ে উাঠ 

এস আনরা এমনভাবেই উদ্জবল হয়ে উঠি । 


হারিয়ে ঘাই 
অমর ষড়ংগী 


আমার নিজের জীবনে আম কিছু পেলাম না। 
আমি যখন বিপন, আস্রতা 

যখন আমাকে অধৈর্য করে তোলে, 

তখন আম ফেধল আমাকে নিয়েই ব্য থাঁক__ 
মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ক্ষত বিক্ষত হয়ে হযে 
বখন আমার আর কিছু ভাল লাগ না 
ভরতনাট্যম, কক নৃত্য, 

অথবা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর । 

তখন, আম আমাকে সম্পণ ভাবে 

ঈশ্বরের কাছে সমপণণ কার। 

িভ রিতার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় লাভের জন্য । 
ঈশ্বর আমাকে দেখেন, 

আম বুঝতে পার। 

আমি তাঁকে দেখতে পাই না। 

তাঁকয়ে থেকে থেকে 

অবশেষে আম হাঁরয়ে যাই। 

তাই মধ্যে । 


স্পর্শ 


সন্তোষকুমার অধিকারী 


অন্ধকার ষত গাঢ় হয়, 
জাগে তত ছায়া তার সামনে আমার । 
নিজন পথের চার ধার 

শব্দ হলে চাঁকতে তাকাই, 

ঘাসের গোপনে সরীসৃপ 


আকাশে মেঘের পুঞ্জ, নিশাচর পাঁখ মেলে ডানা, 


গাঢ় হয়ে ওঠে অন্ধকার 

স্পশ- তবু পাই যেন, হয়তো এবার 

ছায়া তার হৃদয়েরই কাছে । 

চোখ বন্ধ করে দোখ, পারব্যাপ্ধ মৃতার অঙল, 
ভয়ে কাঁপে হৃদয়--ওগো, না, 

এ আঁধার চাইান জীবনে । 

তুম ষে আলোকে দীপু, আম্বাসে উজ্জল ” 
তবু সে বিজন বন ্পশ ময় হয়ে ওঠে, 

ছায়া দোলে তমসায় । 

কথা বলে বাতাস, হৃদয়ে 

শনা হয়ে ভেসে থাকে কামনাব বঙ । 

নিবিড় মৌনতা শুধু ছ-য়ে যায অসাড় চেতনা । 
জেনোঁছ এবার তাকে, 

যে আছে জীবনে, আছে মৃত্যুর উংসবে 
আলোকে আঁধাবে একাকার । 


কর্ম 


অঙ্ক বাঁচা 
শক্তিপদ্ মুখোপাধ্যায় 


একটি সমস্য সকাল বুকের তন্ধকারে ধরে বাঁখ 
গায়ে মাখি নবীন সর্ষের নরম আঁচ । 

এতকাল অন্য পথে নিজেকে ভাঁসিয়োছি 

পথেব আগুনে পহাড়য়ে মেরোছি সঙ্ষ7 অনুভাত 
বেচে থাকার 'প্রঘতম স্বাদগুল, 

একটু রে দেখার বা দেখে ভাবার 

ফ.বসত পাইনি কোনাদনও | 


এখন পশড়-গনড়, মায়ে, গলে 
যেটুকু অবাঁশন্ট আছে 

তাই দিয়ে গড়ে তাল নণ্ট বাড়খান । 
খুব সহজে বুঝতে পারাছি 

সময পাশ্চমে ঘদময়ে পড়ছে 
হাওয়াবও জোর কমছে 

মরচে ধরছে শীন্ত আর সাহসে। 


যতাঁদন বচিব 

যেন বাখ নিজেকেই ধরে 'প্রয় স্বঙ্ছে, 
তারই ফাঁকে বারবার এসে 

সুন্দর হেসে-খেলে যাক ॥ 


নারায়ণ যুখোপা ধ্যায় 


সহজ আজ্জায় কম- থিরেছে সংসার 
বৃক্ষের মতন স্পন্ট নীরব যাঁদ-বা 

কার সাধ্য রাত্র খায় চাঁদের জ্যোধনায় 
প্রেম (সেও কমময়শ কমের টক্ষার । 


দুহাতে ধরেছ বৃত্ত পাঁরাধ জানান 
পারাধতে মহানম ওপারে সীমানা 


কুয়াশাকে প্রাজ্ এক শশান ভেবেছ 
কী রুপ সেখানে ভার খবর রাখান । 


নীরব অচনা কেন সাথকতা পায় 
কম" দিক তাহলে আত্ম-উন্মোচন শুধু 
এ সংসার চলে কেন, কার চক্রে বাঁধা 
কোথায় ত্যাগের ইচ্ছা কর্মকে জড়ায় 2 


কর্ম কর্মী গৃহ মেঘ শন্ভমর বাথা 
এইসব 'নয়ে থাকে সম্পন্ন বাস্ততা। 
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ঠাকুর ঘর্দি আজ থাকতেন 
স্বামী চেতনানন্দ্ 


ঘাঁদ' শব্দটা সংশযাত্মক ) আর এই সংখব থেকে 
মানুষের যত দুগাতি। এই 'যাঁদ' শব্দ ব্যবহার 
করার ফলে প্রাসম্ধ মশমাংসক কুনাবিল ভট্রেব কি 
দুগাত হয়োছল সে-সবন্ধে একটি অপর কাহনী 
আছে। কৃমারল ছিলেন দাক্ণদেশীম ব্রাহ্মণ । 
বেদজ্ঞ দাশ নক । ীকন্তু বৌদ্ধ নৈষাঁষধক ধন 
কীতির নিকট তকে পবাজত হযে তাকে পণ 
অনুসারে বৌদ্ধ হতে হয় । পরে তান নালন্দাতে 
ধম পালের কাছে বৌদ্বধম_ শিক্ষা করেন একাঁদন 
গুরু ধম পাল পেদেব নিন্দা করায় কুনাবিল গোপনে 
অশ্রু বিসঞ্জন করেন । জনৈক [বী্ধ তা দেখাতে 
পেয়ে ধমপালকে জানায় । হন কন্ধে হযে 
কুমাবিলকে বলেন 2 এখনও বেদের প্রা তোমাল 
শ্রদ্ধা" তুমি ভান কবে বৌদ্ধ সেজে আমাব শঙ্কা 
নিচ্ছ ৮ তোমাব সাধা থাকে তো আমার বাকা তুল 
অপ্রমাণ কর" ফলে ভীষণ বাণ্যুদ্ধ শুর হলো । 
ধমপাল যঠীন্তশরে বিদ্ধ হলেন । শেষে কুনাধিল 
বললেন £ “সবণজ্ঞর উপদেশ ভিন্ন জীব সবজ্ঞ 
হতে পারে না। বুদ্ধ বেদজ্ানে জ্ঞানী হখে বেদ 
মানেননি- ইহা তাঁৰ চৌঘ- ভিন্ন আর ক“ 

বৌদ্ধরা তখন ক্ষেপে ঠগমে কুমাবিলেন শরীবেন 
ওপর অত্যাচার শুর: করল । গুরু ধম পাল বল?লেন £ 
“একে তোমরা এ উচ্চ প্রাসাদ থেকে ফোল বধূ 
কর” বৌদ্ধরা কুমারলকে টে.ন ছাদে তুলল এবং 
ধাকা দিয়ে নিচে ফেলে দিল । পতনকালে কুমারল 
উচ্চৈঞ্বরে বললেন £ “বেদ যাঁদ প্রমাণ হয়, তাহলে 
আমি যেন অক্ষত শরীরে জীবিত থাক 1” ভূতলে 
পতিত হয়ে কুমারল মরলেন না। বৌম্ধরা স্তম্ভিত 
হলো। কুমারিল বললেন £ “ওহে আহংসাপরায়ণ 
বোম্ধগণ, আম দেখাঁছ আমার চক্ষুতে একটু আঘাত 
লেগেছে । আমার এ ক্ষাত হতো না, যাঁদ আমি 
বেদ যাঁদ প্রমাণ হয়'--এই সংশয়াত্মক বাকা প্রয়োগ 
না করতাম ।” বৌদ্ধেরা কুমারলের দৈবশান্তর পরিচয় 
পেয়ে তাঁকে ছেড়ে দল । 


কুমারল তো তরি বিশ্বাসের জোরে বেহাই 
পেলেন, কিন্তু আমাদের গাত কি, আমাদের 
সন্দ্ধ মন ক্রগাগত সংশযেব দোলার দুলছে £ 
"আজ যাঁদ চাকুর থাকতেন ৮. “তান ছি আছেন 
না নবর্ণ গনিষেছেন 2” “কিন্তু-েন-মনে হয ৮” 
এইসব সংশঘাত্মক্ক ভাব মন থেনে; সবাবার জনা আমরা 
শাদ্ব পাঁড়, সাধ্‌সঙ্গ কবি, জপবধ্যান কাব, নি'কান 
কমের অনষ্ঠান কাঁব। ₹শঘ যাগ না। 
মাব এ সংখধ যাবেই বাকেন একটা ক্ষ সযষেন 
মতো বটের বীজের মধধা বাটি লটবক্ষ ল্াকাম 
বযেছে--এ যমন বৃদ্ধি দাম বোঝা মায না,7ভগানি 
অনন্ত [ববাই ঈশ্বর ক করে একটা সাড় [তিন হাত 
মনহযাশবীবি থাকি পাপেন, তাও ধারণা করা 
ধাম না। 

শ্রীবামকুফ্ণেব ভাইংপা, সেনক বামলাল একাদন 
খথাপ্রনঙ্গে তাঁব সংশমেব কথা বলেন £ "আম 
তাঁকে 'আপানা 'আপান' করতুণ, খহড়ো বলে ননে 
হাতো না।  ট্রাকুবের আচরণ ভাব ও সমাধ দোখ 
কিছু বুঝতে পাবতুন না, মন একটা সংশয় তত । 
ভাবতুন ইনি (অর্থ ঠাকুব ) একজন গ.খখ, শুক 
মান্য, এব কাছে কও বড় বড় লোক ও পাণ্ডত এসে 
পরাস্ড হচ্ছে, ইত্যাঁদ । ইন কে, সতাই কি ভর্গবান 
স্বযং অবতীণ- হয়েছেন  একাঁদন আম পাকুরকে 
জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'দেখন, আশার ননে আপনার 
সন্বন্ধে সংশয় ওঠে, আম কিছু বুঝতে পাচ্ছে না)? 
এই কথা শুনে ঠাকুর আমাম বললেন ১ দেখ, 
বোঝবার কিছু নেই, তবে কি জাঁনস, যেমন 
জিলিপির পাক রে। জিলাপি গোল চক্রের গতো 
ঘুরানো আছে, ওপরে কিছ? বুঝবার নেই, কি'তু 
মিষ্টি রসে ডুবে ভরপুর রয়েছে । তুই ফা মনে 
করেছিস ( অথধি স্বয়ং ভগবান অবতাণ- হয়েছেন ) 
তাই যাঁদ এটা (নিজ শরীর দেখাইয়া ) হয় তো এটার 
সেবা করাছস, মা কালীর পুজো ও ভক্তদের সেবা 
শর্বোছিস। আবার এই রন্তের (নজ শরীর দেখাইযা) 


৩০৮ 


তবুও 


আঁশ্বন, ১৩৯৭ 


শ্রোত তোর ভিতর প্রবাহিত হচ্ছে । এব বোশ আর 
কি চাস ৮১ 

প্রিষগনের বিরহে মানবন্ধদমে শনাতা সং.স্টি 
হয় । এটি দ্বাভাঁবক নিষম । ক্যান্সাব চি?কংসার 
জনা ঠাকুর যখন দাক্ষণেশ্বর থেকে চলে যান, তখন 
রামলালদাদা ঠাকুরকে বলেন £ “আপাঁন চলে 
যাচ্ছেন, আপনার জনা বড মন কেমন কববে।” 
তিন শুনে বললেন £ “তুই মনে করাঁব যে, আম 
যেন কলকাতায় গেছি, কি ঝাউ্লায় শীচে গোছি। 
আবাব আসব এই ভাবাঁব, তাহলে মন কেমন করবে 
না।” 

রামলালদাদা পবনতী- কালে ভনদের বালাছনলন £ 
“সেই অবাধ ঘন আব তেমন হম না সে, ঠাকুর 
এখান থেকে চলে গেছেন 1 সবই মননে হম তিনি 
বয়েছেন, তাঁকে দেখতে পাই । 

“ঠাকুর আমায় ঝলাছলেন, “যে আসাব ?চনা 
হোক, অচেনা হোক, তুই তাকে একটু চি, এব 
ঘাঁট গঙ্গাজল খেতে দিবি । তোকে আব কিছু করণে 
হবেনা । এই করলে জঅপ-তুপন্যাগ-ষজ্ঞের ফল ফা 
কিছ; সব হবে ।" তাই এইশুলি কাব, ছাই খুব 
আনন্দ পাই । আব ধাস্তাবক ধ্যান-জ্রপে তেমন 
মন বসে না। তবে অভ্যাসবশ৩৫ ধা করি এই 
পষন্ত 1৮২ 

“এখন ডাব (ঠাকৃতের ১ ভক্তসংখ্যা বেড়েছে । 
এই কয় বংসরের মধ্যে কত ছাঁড়য়ে পড়েছে তাঁর ভাব । 
যাদের ভাষা জানি নে, এনন কত লোক দেশ-দেশান্তব 
থেকে এসে পণ্চবটীতলায় গড়াগাঁড় দিচ্ছে, ধাঁল শনযে 
যাষ, অধ্বথপাতা 'নয়ে যার, বেলপাতা 'নয়ে যায় ।"'5 

একেই ভান্তশাস্তে বলে প্রেমের লক্ষণ। 
প্রেমাপ্পদের অধর মধুর, বদন মধুর, রূপ মধুর, 
হাঁস ও কথা মধুর, নতাগীত মধুব, বাসস্থান, 
জীনসপত্র সব মধুর । “মধুরাধপতেরাঁখলং 
মধ্রমত 

প্রিয়তমের বিচ্ছেদে দুঃখ আছে, আনখ।ও আছে। 
পুকুরের অগভীর জলে চাঁদের প্রতিবিন্ব পড়লে 

৯ শ্রীরামক্ণ ও অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ_-কমলককণ মির, পু ৬২ 

৩ শিবানন্দ বাণশ, ১।১৩৩ 


ঠাকুর যাঁদ আজ থাকতেন 


মাছেরা আনন্দে খেলা কবে আর ভাবে চাঁদ তাদেরই 
সঙ্গী । চাঁদ অন্ত গেলে তারা বিষাদগ্রদ্ত হয় : 
আবার ৮দর অপেক্ষায় ক্ষণ গোণে । পন্ম সহেদিয়ে 
1বকাশত হয় : আবার সন্ধ্যাগমে পাপাড়গযুলি বন্ধ 
বব সারারাত গপ্রযতমের ধ্যানে কাটায় । এঁ ধ্যানে 
আনন্দ আছে । আমরা স্থললাস্ধির মান, তাই 
শ্কাণক স্থল শবীরেব 'মলনের আনন্দটাই বুঝ । 
সক্ষ7 মনের বা আত্মার গিলনানন্দ যে দীর্ঘস্থায়ী ভা 
বসতে পাব না । বনীন্ীনাথ গীতাঞ্জালতে লাখছেন, 
“প্রভু, ভোমা লাগ আঁথ জাগে :/ দেখা নাই পাই 
পথ চাই, / সেও মনে ভাল লাগে ।? 

আমরা অনেক সনন ভাব, আনরা বাঁদ ঠাকুরের 
কাছে থাকভাম কি আনশ্পটাই না হতো! স্বানশী 
পরহ্ধানন্দ বলতেন £ 'একৃতেব কাছে থি আনন্দেই 
ছিলুন! এখন ধ্ান-ধাবণা কবে যা না হয়, 
তখন ৩। আপানই হতো | সানী তুপ্ারানন্দ 
বালেছেন £ চাকু বব সঙ্গে এক ঘণ্টার কীভনে 
যা আনন? হতো, ৩৩ সাবাজীবানর দন্কণ্ট 
পথবয়ে যেত 1৫ 

আবার জ্রীন বলেনছন ৪ “কাছে থাক লেও চিনতে 
পারা যায না। কেবগ তিনি চেনালে চেনা যায় । 
দয় মুখজ্যে ফটকের বাইরে দাঁড়মরে কাঁপতে কাদতে 
বললেন, "আনায় আবার নেও নামা ।' ঠাকুব উত্তর 
করলেন, 'কেন / তুই না বলোছাল, তোনাপন ভাব 
তোমাভে থাক । আবার কাঁদতে কাঁপতে জবাধ 
দলেন, 'আন 1ক তখন তোমায় জানতুন ৮ অনান 
ঠাকুরের চোখে জল ' তাঁকে চিনতে পারা যান শা, 
তান না চেনালে। খাচ্ছে যখন ছি লন জন্ম তখন 
চিনলেন না। 5০7818097 ( হাওছ্যাড় ) হলে 
চিনলেন 1৬ 

চক্ষে দেখা আর ভাবচক্ষে দেখা 


মানুষ চম চক্ষে ঈশবরের মায়িক জীবজগং দেখে । 
এ দেখার শেষ নেই । মারা এককে বহু করে, তাই 
এই জগং বৌচন্ত্রময় । তারপর সাধনার দ্বারা চমচক্ষ 


২. উ, পহঃ৬-৭, ৬৯-৬২ 
৪ ধমর্রিসঙ্ধে সবামণ ব্রহ্মানার, পতি ৪9 


& স্বামী সারদানন্দের জশবনশ _-ন্রক্ষগার অক্য়চৈতন্য (১৩৬২), প্‌ ৩১ 
৬ শ্রীম-দর্শন_-দ্বযমী গনত্াস্বানম্দ, ৯৩শ ভাগ, পুঃ ৯৯৯-২০০ 


ঞ 


6০৯ 


সৈপ্ট বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


ভাবচক্ষু বা প্রেমের চক্ষতে পারণত হলে সেই মানূষ 
বৌচন্ল্ের মধ্যে একত্ব দেখে । একে বলে সমস্ত দর্শন 
বাজ্ঞান। তখন অনুভব হয়-_উপনিষদের ভাষায়__ 
একই আঁশন যেমন দাহ্যবস্তুর আকার অন_যায়ী সেই 
সেই আকারাবাশণ্ট হয়, সেরূপ আম্বতীয় আত্মা 
( সবন্তিষমী ) "বাঁভন্ল জীবদেহে প্রাবষ্ট হয়ে তাদের 
সদৃশ হন। আবার তাদের দ্বারা অস্পন্ট হয়ে 
তদতিরন্তরূপে বর্তমান থাকেন ।৭ 

শ্রীম একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের দর্শন সন্বন্ধে 
বলেন £ “একাঁদন ঘরে গান হয়েছে । অনেক লোক 
আছে । কোথাও গিকছু নাই, হঠাং বলে উঠলেন, 
'মা এসেছেন, মা এসেছেন । এসো গো মা, বসো ।" 
সাঁত্য যেন কেউ এসেছেন, এই ভাব, এইরূপে আদর 
আপ্যায়ন করলেন । আর একাঁদন খুব গান হয়েছে । 
বিজয়ফুষ্। গোম্বামী প্রভৃতি ত্রাঙ্ষসমাজের লোক 
রয়েছেন। ঠাকুর দর্ীড়য়ে পড়লেন, “মা এসেছেন, 
মা এসেছেন' বলে । বিশ্বাস হয় না লোকের, তাই 
আবার বললেন, “মাইরী বলাছ, মা এসেছেন? ।৮৮ 

আমাদের ঠাকুরের মতা চোখ নেই যে, মা 
জগদম্বাকে ঠাকুরের মতো “সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ বপে 
দেখব । আমবা ঠাকুরের বিষয় শুনি, পাড়, ঠাকুরের 
লীলা স্মরণ কার, তবুও তাঁকে জীবন্ত বোধ হয় 
না। কারণ কোন কছু সরস করতে হলে হৃদয় ও 
মস্তিজ্কের মিলন চাই । কেবল বুশ্ধির আশ্রয় করলে 
বন্তু প্রাণশন্য হয়ে পড়ে । শ্রীম ভক্তদের ঠাকুরের 
জীবনের বিভন্ব 5০০05 রোজ একাটি করে ধ্যান 
করতে বলতেন, যেমন £ (ক) দাঁক্ষণেশ্বরে সন্ধ্যার 
সময় ঠাকুর নিজ আসনে উপাঁবস্ট । ধ্যানান্তে 
ভন্তদের বললেন, “যে নাশাদিন তাঁর চিন্তা করে তার 
সন্ধ্যার দরকার হয় না। (খ) আকাশে নবীন মেঘ 
উঠেছে। তার প্রাতবিদ্ব গঙ্গার জলে পড়েছে। 
ঠাকুরের পিছনে এই কাল চালাঁচত্র । "তানি পণ্চবটী 
থেকে ঘরে আসছেন। (গ) বলরাম-মান্দরে । 
বলরামের বাপকে বলছেন, “অনেকেই একঘেয়ে, কিন্তু 
আঁম দোখ সব এক 1." যান নিরাকার, 'তাঁনই 
সাকার 1১৯ 


এ কঠ উপাঁনষদ, ২২১ 
৬ ভ্রীমদশন, ২য় ভাগ, পু ২৬৫ 


৬৯০ 


৯২তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 
ঈশানচন্দ্র রায় 'প্রীরামকৃফ-সন্পর্শন? প্রসঙ্গে এক 


মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন £ 

“খাস্টভন্ত জনৈক বন্ধু দুঃখ কাঁরয়া বালয়াছিলেন, 
হায়রে, যাঁদ উানশশত বংসর পূর্বে জন্মিতাম !” 
শ্রীরামকৃষ্ণভন্ত একজন বাঁলয়াছলেন, “যাঁদ ঠাকুরের 
সময়ে থাকতাম !, তাঁহাদের মনোগত ভাব এই ষে, 
তাহা হইলে 'ানজের উপাস্য দেবতাকে দশ'ন কাঁরয়া 
তাঁহারা ধন্য হইতেন। লেখকেরও মনে শ্রীরামকৃষ্ণের 
সন্দর্শনের আভলাষ একবার জীঁম্ময়াছল । সাধু 
অভিলাষ ভগবানের বধানে অপূর্ণ থাকে না। কেহ 
প্র“ন কাঁরতে পারেন, সরদেহ ত্যাগ কাঁরলে মানূষ- 
মাত্রই চমচক্ষুব অদশা হয়; সেই অবস্থায় 
শ্রীরামকৃষ্ণের দশন সম্ভব দি 2 

“কোনও মহাপুরুষ, ষুগমানব, যহগাবতারকে 
চমচক্ষ7ত দোখতে পারা মহা সৌভাগ্যের বিষয় ; 
কিন্তু মানুষ তো দোখয়াও দেখিতে পায় না, চানয়াও 
চানতে পারে না। ভগবান যাঁশকে দৌশখয়াছল 
সহস্র সহস্র লোক ; কিন্তু মেরী ম্যাগডেলেন এবং 
এঁরমোঁথয়ার যোসেফ যে যাঁশুকে দেখিয়াছিলেন, 
সেই যীশুকে তো ফ্যাঁরসীদগের সৈন্যরা দোঁখতে 
পায় নাই। যাঁদ দোখতে পাইত তবে ধাঁশুকে 
নির্যতিন কাঁরতে, ক্লুশকান্ঠে বদ্ধ কাঁরতে তাহাদের 
প্রাণ কাঁদিয়া উাঠিত। সুতরাং চমচক্ষঃতে দর্শনই 
চরম দশা ন নহে । 

“এ-সংসারেও মায়ের চোখে কালো ছেলে হয় 
নীলমাণ, কানা ছেলে হয় পদ্মলোচন ! প্রণয় 
1761905০৪৪১ দেখেন 00160110168 010৬, 
যেনারীকে একজন করে অবহেলা, তাহাকে আর 
একজন সবন্ব পণ কাঁরয়া বরণ করে। কেন এমন 
হয় £ ইহার কারণ, চম নেত্রে দর্শন অপেক্ষা ভাবনেন্রে 
দন শ্রেন্ঠ। চমচক্ষুতে যাহা দেখা যায় না, ধরা 
যায় না, ভাবনেত্রে তাহাও দেখা যায় ও ধরা যায়। 

“কেহ মনে কাঁরতে পান, ভাবনেত্রে দশন তো 
কম্পনারঃঞজত, সুতরাং অবাস্তব ; কিন্তু এ কথা 
যথাথ নয় । মায়ের চোখে সন্তানের যে সৌন্দ্য 
ধরা পড়ে, সেই সৌন্দয জন্তানে মথাথই বিদ্যমান 


৯. এ, গঃ ২৬৮৭-২৬৮ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 
থাকে, তাহা বাস্তব । সতরাং চমচক্ষুতে দশনের 
ফল যেরূপ সত্য, ভাবচক্ষ2ত দর্শানর ফলও 
সের্‌পই সত্য ।”১০ 
শান্ত বলেন, “ভাবেন লভতে সব্বং ভাবেন 
দেবদশনম- 1” শ্রীরামকূষর ছাঁব, কথা, গান, 
লীলাগ্থান মনকে ঠাকুরের ভাবে উন্দীপত করে। 


ভাগ্যবানেরা দেখতে পায় 


শ্রীচতনাচীরতামতে আছে £ “অদ্যাঁপহ সই 
লীলা করে গোরা রায় ।/ কোন কোন ভাগাবানে 
দৈখিবারে পায় ॥” আমরা আমাদের ভাগাকে 
দোষারোপ কার, কারণ ঠাকুরকে দেখার সৌভাগা 
আমাদের হয়ান। কথামত ও লীলাপ্রসঙ্গ পড়ে 
সামায়ক অনুপ্রেরণা [বোধ কাব, আবাব মন সেই 
অবসাদে ডুবে যাম | হা-হুভাশ কাঁব। ভাব__ 
এ জীবনটা বাথ হলো । 

শ্রীম এীবষয়ে একটু আশার কথা বলেছন £ 
“আজও দক্ষিণেরে ঠাকুরকে দেখা যায়। যাঁদ 
কেউ বই পড়-কখন কোথায বসৌছলেন, কোথায় 
কি করোছলেন, এসব জেনে নিযে নিজেবেও এ 
স্থানে এ সময়ে এ সঙ্গ আছে বলে মনে করে ক্পনার 
ছাঁব আঁকে, তাহলে আজও তাঁর সঙ্গ করা যায়, তাঁকে 
দেখা যায়। আজ যা কম্পনা কাল তা বাস্তব। 
কঞ্সপনা ঘনীভূত হলে দশন হয়। আবার যোগ- 
শাদ্ে সব বতমান-অতঈত, ভবিষাং নাই "৯৯ 

নবাগত লাটু মহারাজ দাঁক্ষণেশবরে ঠাকুরের 
অনুপীস্থত কালে ভাবে তাঁকে দর্শন করৌছলেন, 
সেপ্রসঙ্গে রামলাল-দা বূলন £ “বালককে (লাটুকে) 
দোঁখ গঙ্গাতীরে বসে কাঁদছে । কারণ 1জজ্জঞাসা করে 
জানলুম পরমহংস মশায়ের জন্য তার বড় মন কেমন 
কব্‌ছ 1 ."" বালক নাঁক কার নিকট হতে শুনেছে 
ষে, ঠাকুর দাঁক্ষণেণ্বরে নিত্য অবস্থান করেন- 
দেশে গেলেও তিনি দাঁক্ষণে'বরে আছেন এবং 
সেইখানেই তাঁর দেখা পাওয়া যাবে। এই 'বদ্বাস 
দনয়ে বালক বস আছে দুপুর থেকে প্রায় সন্ধ্যার 
পূর্ব প্যন্তি। সন্ধ্যা হয় হয় দেখে আম তাকে 
বাঁড় যেতে বাল। আমার কথা শুনে বালক কি 


৯০ উদ্বোধন, ৪৯ বর্ষ, পৃঃ ৭০৭৯ 


ঠাকুর যদি আজ থাকতেন 


বললে জান হাসি টিক শহুনোছি ভান ইখানকে 
আছেন- হাঁস তাঁর সাথে দেখা না কোর যাবে না।” 
আম যত বাল-_নারে না তান দেশে গেছেন।' 
বালক ততই 'নাশ্চত প্রত্যঘে বলে-_'আপনাঁন জানেন 
না; পরমহংস মশায় ইখানকে আছেন । বালকের 
এই দঢ় িবাস দেখে আম আর 'কছত বলতে 
পারল না। ঘান্দরে সধ্যারতি করবার জন্য ফিরে 
'গলুম ! মান্দরে এসে মনে পড়ল যে লালট:কে তো 
নায়ের প্রসাদ দেওযা হয়ান। প্রসাদ 'নয়ে তার 
বাছে গিয়ে দৌখ যেন কাকে ও প্রণাম করছে । কিছু 
বুঝতে পারলুম না-চুপ করে দাঁড়িয়ে বইলুম। 
মানট দুই-তিন পবে বালক সামনে আমাকে দেখে 
যেন আশ্চয হয় গেল । শীজজ্ঞাসা করল “পরমহংস 
মশায় কুখায গেলেন ৮ আম তোথ হযে গেলম। 
কোন উত্তর দাত পারলম না। বালককে প্রসাদ 
দিযে মান্দরে ফর গেলুম 1"১২ 

্বামী শান্তানন্দ রামলাল-দার কাছ থেকে আর 
একটি ঘটনা শুনে উদ্বাধনে (৪৯ বষ-, পঃ ৪৩০) 
লেখেন £ 

“রামলাল চট্টোপাধ্যায় (ঠাকুরের শ্রাতুষ্পুত্র ) 
আমাকে বাঁলয়াছলেন, “অযোধ্যায় একজন যুবক 
রামাং সাধু বুঝতে পারলেন যে, ভগবান আবার 
ধরাধামে (পরলে) অবতীণ- হযেছেন। তান 
তাঁকে দেখবার জন্য অযোধ্যা হতে পররুজে রওনা 
হলেন ! আসতে আসতে বাংলাদেশে এসে শুন.লন 
যে, কলকাতার নিকটে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে একজন 
বড় সাধু আছেন । সন্ধান করে তিনি দক্ষিণেশ্বরে 
এসে উপাস্থিত হলেন! এসেই জিজ্ঞেস কচ্ছেন, তানি 
(রামকৃষ্ণ পরমহংস ) কোথায়: কালীবাঁড়র লোক 
তাঁকে বললে যে, এই কয়েক দিন হলো তান শরীর 
ত্যাগ করেছেন । এই কথা শুনে সাধ্যাট 'হাম 
এত্‌না তকালব করকে অযোধ্যাসে উনকো ওয়াম্তে 
পয়দল আঁতে হে, আউর ও শরীর ছোড় দিয়া ১ এই 
বলে খুব কাঁদতে লাগলেন। গুকে কালীবাঁড়র 
সদাব্রত হতে 'ভক্ষা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে 
ধন্তু তিনি কিছ না খেয়ে ২৩ দিন পণ্চবটাঁতে 
পড়ে রইলেন । এসময় একাদিন বান্রে তান দেখেন 


১১ শ্রীমদশনি, ৩ ভাগ, পর ৩০ 


৯২ লাটু মহারাজের স্মতকথা-শ্রীচল্শেখর চটোপাধ্যায়। পন্ত ৪২ 


৬৯১৯ 


সেপ্টেক্বির, ১৯১০ 


উদ্ধোধন 


-নহবতের পাশে বকুলতলার ঘাট ?দয়ে ঠাকুর গঙ্গা 
থেকে উলঙ্গ অবস্থায় উঠলেন ; উঠে গুকে বললেন, 
*তুই এ কদিন খাসাঁন, এই পায়েস এনোছ, খা।" 
এই বলে ওকে খাওয়ালেন এবং তারপর অদশা হয়ে 
গেলেন । পরাঁদন সকালে আম পন্তবটীতে িয়ে 
দেখি সাধ্যাটর খুব আনন্দ । জিজ্ঞেস করল-ম, 'তুঁমি 
এতাঁদন বিন" ছিলে, এখন হঠাৎ তোমার এত আনন্দ 
দেখাছ কেন ?' সাধুটি তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বললেন 
এবং ঠাকুর যে মাঁটর সরাভে কবে গুঁকে পায়েস 
খাইয়োছিলেন সে সরাটও দেখালেন । রামলাল-দা 
সেই সরাখানা বহুকাল যত করে রেখোঁছলেন, তারপর 
কভাবে সেটা নণ্ট হয়ে গেছে ।"" 


রামকৃষলোকে থাকা 


শ্রীরামকৃষ্ণ কি কেবল কামারপ.কুর, কাশীপুরে 
বা বেলুড় মঠেঠঃ তান ভগবান । স্থানকালের 
অতাত, তিনি সবন্ন। তান সব জীবের ভিওরে 
আছেন, তবে মানুষে বোশ প্রকাশ । শ্রীম বলতেন ঃ 
“ঠাকুর কৃপা করে এমান একি চশমা পারয়ে 
দিয়েছেন চোখে, ভাতেই সব লাল দেখি, সবকে 
আত্মীয় বলে বোধ হয়, সব আপনার জন ।”৯৩ 
একেই বলে প্রেমের চক্ষু । এই চক্ষু খুললে সবাইকে 
রামকৃষ্ণের লোক বলে মনে হয় । 

ভন্তরা অনেকে কঞ্পনা করেন যে, মৃত্যুর পর 
আমরা সব “রামকৃষ্ণলোকে' চলে যাব । একাঁদন স্বামী 
শবজ্ানানন্দ কথা প্রসঙ্গে বলেনঃ "আমার মনে 
একটি প্র“্ন উঠে_দেহ ছেড়ে গেলে কোথায় যাব 2" 
মহাপুরুষ মহারাজ এ-সন্বন্ধে বলেন, আমরা 
রামকৃষ্ণলোকে চলে যাব । ঠাকুর থাকবেন, আমরাও 
সেখানে থাকব ।” আমি বাল, কোন লোকে যাচ্ছি 
না। 8300617081 কোন ৯/০1]-এ যাচ্ছ না। 
ঠাকুরকে সদাসবদা মনে রাখতে পারলে, তাঁকে 
ক্ষণমান্র না ভুলে গেলেই তাঁর কাছে থাকা হলো । 
মন যখন সনাসর্বদাই ঠাকুরের ভাবে ও চিন্তায় 
ডুবে থাকবে, যখন মৃহূর্তের জন্যও বিস্মরণ হবে 
না; তখন যেখানেই থাক না কেন সেই রামকৃফ- 
লোকেই থাকা হলো ।”৯৪ 


৯৩ শ্রীঘ-দশন, ১৯শ ভাগ, পে ৯০ 
৯৪ উদ্বোধন, ৪৩ বর্ধ, গুঃ ৪৪ 


৯২তম বর্ষ- ৯ম সংখ্যা 


শ্রীমর ডায়েরশ মধচক্র 

মৌমাছি ফুলে ফুলে ছোটে মধুর অন্বেষণ । 
তারপর মধু সশ্রহ করে রচনা রে মধূুচক্র । মানুষ 
এ মৌচাক ভেঙে মধু পান কবে খুশি হয়। শ্রীম 
ছন্টতন দাঁক্ষিণে*বরের মান্দরোদ্যানে ও কলকাতার 
বভন্ন জায়গায় রামকৃ্ণ-মধু আহরণ করবার জন্য৷ 
তারপর "তান প্রায় ৫০ বছর ধরে সাঁন্ট করলেন এমন 
এব, বামকৃষ্কমধন্ক্, যাতে ভাবীকালেব অধ্যাক্স- 
ধপপাসুরা আনন্দে রামকৃষ্ণমধূ পান করে অমব 
হতে পারে । 

কোন এক অতীতি ফুগে বাল্মীকি “রামামণে' 
রামকথা ও ব্যাস 'ভাগবতে' ও "মহাভারতে" কৃষ্ণথা 
[লিখে গেছেন, এখনও আমরা এ পন্বযোত্তখদের 
জীবনগাথা ও বাণীর আস্বাপ পাই 1 বার্নীীক ও 
ব্যাসের চোখ ও ধল্পনাব ভিতর দা আমরা রাম 
ও কৃষ্ণবে দেখি । তেমান আমাদের ভ্রীন-র, স্বামী 
সাবদানন্দের ও পাকুরের অন্যান্য ত্যাগী ও গহন 
1শবাদের চোখ দিয়ে ঠাকুরকে দেখতে শিখতে হাবে। 
কাবণ এরাই ঠাকুরের জীবন ও বাণীর দ্রপ্টা, শ্রাতা, 
লেখক ও সংগ্রাহক । কালে আমাদের চোখ যখন 
ঠাকুরেব কৃপায় 'িব্যচক্ষুতে পাঁরণত হবে, ৩খন 
আমরা ঠাকুরকে সাধ [মাটিয়ে দেখতে পাব । 

পরধতাী কালে ক্ষধাত-ও তাবত মানুষ ছ*টে 
গেছে পামকৃষ-মধন্চন্তনমাভা শ্রীমর কাছে প্রভাঙ্গ- 
দশীব ীবীবরণ শুনতে £ 

“ভন্ত--আপাঁন ঠাকুরের কথামত 
লিখতেন 2 রাত জেগেোকি লিখতে হতো 
পারশ্রম হতো ; না এ 

“শ্রীম_ পারশ্রম ছাড়া কোন কাজ হয » হ্যা, 
রাতে লিখতাম । শন এসে পরাঁদনও লিখছি, 
ধ্যান করে করে। 

“তারপর চণ্ডীখাঁন লইয়া খুশজতে লাগলেন । 
হঠাৎ উহা খুশজয়া পাইয়া বাঁলতে লাগিলেন, “এই 
দেখ, ভাঁর কাজ 'তানই করলেন।” 'মেধাসি দৌধ 
'বাঁদতাখলশাম্ব্রসারা” ইত্যাদি পাঁড়য়া বালিলেন-- 
“একি আর আম করোছ। ঠাকুরের কাজ ঠাকুরই 
করেছেন। 1তানই মেধারুপে, ইচ্ছার্শান্তরুপে আমার 


নন 
খ্খ 


৫৯২ 


আঁম্বন, ১৯৭ 


ভিতর আঁবভূত হয়ে [লাখয়েছেন। 'তাঁনই কর্তা 
ও কারায়তা ! আমরা বাঁ» আর না বুঝ” 1১৭ 

“ভন্ত- আপনার কথা শুনে, ঠাকুরের জশবন 
দেখিয়ে দেওয়ায় কতকটা বাদ্ধিতি প্রবেশ কবছে। 
ওরা যখন যোগবাশম্ঠ পড়েন ও ব্যাখ্যা কবেন ৩খন 
শুদ্ক মনে হয়, ব্দ্ধকে যেন লাঠি মাবে। এখানে 
?তা দেখাছ বেশ সরস সবল সাবলীল । 


“ভ্রীম»-এঞএতি আমাদের বাহাদুরী নেহ। যাঁর 
জীবনই ছিল জীবন্মযন্য ও িবদেহমযন্তর আব ও 
জহলন্ত উদাহরণ, তাঁর সঙ্গে ঘর করৌছলাম । চোখে 
দেখে, ঝানে তাঁর কথা শন, বলাছ। কেবল বিচারে 
বেদান্ত বোঝা যায না । অনুভাত চাই । এ করতে 
হলে সাধন চাই। আব যাব এইসব অবস্থা হয 
তাকে দেখলে তো বথাই নেই। শাদ্ষের সদ্থ- 
প্রকাশের জন্য ভগবান অবতার হযে এসেছেন । 
সবদাই আসেন যখন কদষ- হয়ে যায় শাস্ত্ের 
বাখ্যা। ভাগ্যিস ঠাকুরকে দেখোঁছ, তার সঙ্গে ঘর 
করোছ পাঁচ বছর, তাই এসবের একট. এবটু বুঝতে 
পেরোছি । 'বাচার্ভণং বিকাবোনামধেয়ং মাক্কেত্যেব 
সত্যম'- ছান্দোগায উপানষদর এই মন্ত্রটি ইিদেহ- 
মন্তর দ্টা্ত। ১৬ 

“সতীশ (শ্রীমর প্রতি )অনল্য খজীনস এই 
ডায়েরী । কত ৪০০81৪৫৩ ( যথাথ- ) লেখা, (1106 
01০৩, [%61500811 (চ্ছান কাল পাত ) সব আছে। 
শুনলে মনে হয় ঘেন চোখের সামনে দেখাছ । 

“ভ্রীমনহাঁ, তা তিক । আচ্ছা, চৈতনাদেবে 
সময়ের একটি লোক পেলে আমবা দৌডে যাব না ি 
দেখতে ৮ তেমাঁন ঠাকুরের কথা । তা শুনতে তো 
লোক আসবেই, ধারা তাঁকে দেখেছেন, যাঁরা তাঁর 
সঙ্গে ঘর করেছেন, তাঁদের কাছে । 

"আমরা তাঁর ০০015771709721% ( সমসামাঁয়ক )। 
ভাই লোক আসে তাঁর সম্বন্ধে ৫৮1৫০5০৪ ( সাক্ষা ) 
নিতে, 0%817126 ( পরাঁক্ষা ) করতে । ছেলেখেলা ! 

“অবতার যখন আসেন ৩খন সকলে দাঁড়িয়ে যায় 
পরখ করতে । বধ্বাসী কয়েকজন মার নেয়। 


৯৫ উদ্বোধন, ৬৭ বধ, পঃ 9৩৪ 
১৬ প্রীম-দর্শন, ৯৯শ ভাগ, পৃ ৩৪ 


৮৯৩ 


ঠাকুর যাঁদ আজ থাকতেন - 


বাঁক লোক পরখ করে । তাতে 1টকলে তখন নেয় । 

“তারপর তাঁর কথায় যারা জীবন উৎসর্গ করেছে, 
তাঁকে যাবা জীবনের ধ্রুবতারা করে নিয়েছে, তাদের 
জীবনও দেখে । তাদের কথা শুনে মাঁদ বুঝে ঠিক, 
তাবে নেষ। 

“আমাদের কাছে যে লোক ছুটে আসে এতে 
আমাদের বাহাদুরী নেই। তাঁর সম্পকে- বলে 
আমাদের দাম । নইলে বছু নয় । 

*0011027100181% ( সমসামাঘক ) লোক ভাব 
অনেকটা ঠিক রাখতে পাবে। তারপব মিকশ্চার 
হয়েযায় । 70110607000 (মূল নিসা) 
আর পাওয়া যাষ না তখন । 17115110870 6%100006 
( চোখে-দেখা কানেশশানা সাক্ষ্য) চলে যায। 
তারপব 71১17179100 €৮106110০ ৫) 56004 
10800 €৬1061506 011064 ( আঁধক ৩রল ) হযে 
যায়। আসল 'জানস আর ওখন পাওয়া যায 
না।”১৭ 

“শ্রীমনআমাব জীবনের 82009; ০৮০০৫ 
( সব শ্রেষ্ঠ ঘটনা ) যাঁদ জিজ্ঞেস কবেন_তা হচ্ছে 
পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাং।”১৮ 


“এখানে এলে-গেলেই হবে” 


ক্থায বলে £ “এলে-গেলেই আত্মীয়তা ।”" ঘন 
ঘন দশ নের ফলে মানুষের সাঙ্গ আত্মীয়তা ঘনীভূত 
হয়। ঈশ্বর বা অবতাবের সঙ্গে একবার আত্মীয়তা 
স্থাপিত হলে আনশ্চয়তা, দ্‌ভবিনা ও ভয় দূর হয় । 
ঠাকুর বলতেন £ “আঁম আছি আব আমাব মা 
আছেন ।" বাস, আর কাকে চাই ” 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তদের শৈথাতেন কি করে ভগবানের 
সঙ্গে সবন্ধ পাতাতে হয। বৈষ্ণব শাস্ে শান্ত, 
দাস্য, বাংসল্য, সথ্য ও মধুর-_এই পণ্চভাবের সাধন- 
কথা আছে । ষেকোন একটা ভাব অবলম্বন করে 
ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানো যায় । দাঁক্ষণেশ্বরের 
হাঁসপুকুরের দাক্ষিণ দিকের 1সাঁড়র চাতালের ওপর 
দাঁড়য়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলেছিলেন 2 “দ্যাখ 
আর একটু বোঁশ বোশ আসাব। সধে নতন 


১৭ এ, ১৩শ ভাগ, পঃঃ ৩৫-৩৬ 
২৮ এ, খম ভাগ, পন ২৫ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্ধোধন 


আসাঁছস কনা! প্রথম আলাপের পর নন 
সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন-পাঁত। (নরেন্দ্র 
ও মাস্টারের হাস্য ) কেমন আসাব তো?” নরেন্দ্র 
ব্রা্ষসমাজের ছেলে হাঁসতে হাঁসতে বাঁললেন, “হ্যা, 
চেষ্টা করব ।৯৯ 

ঠাকুর কাউকে কাউকে বলতেন £ “এখানে এলে- 
গেলেই হবে ।” এই “এখানে” বিশেষ মানে- ঠাকুরের 
কাছে। ব্যাপক মানে ঈশ্বরের কাছে । ঠাকুর ছিলেন 
নররণী ঈশ্বর । শ্রীম বলতেন, “অব্তারকে দর্শন 
করলে ঈশ্বরকে দশন করা হলো-এই কথা ঠাকুর 
বলোছলেন । যীশুও ভাই বলেছেন 2 476 1191 
1900 56৩. 00515805660 00৩ 78060, 2 82৫ 
009 68096 ৪1৩ 00- কেন বলতেন, এখানে এলে 
গেলেই হবে- না তাঁকে দর্শন করলেই উদীপন হবে । 
জপ-তপ করা কেন »-ভগ্গবানের উদ্দীপন হবে 
বলে। এখানে ষে স্বয়ং ভগবান বসে আছেন । একে- 
বারে সাক্ষাংকার হয়ে খাচ্ছে। মানুষ হয়ে বসে 
আছেন । তাই বলতেন, “এখানে এলে-গেলেই 
হবে ।' নিজেকে নিজেই জানতেন ।”২০ 


“তব তত্তবং ন জালামি” 


শ্রীরামকষ্কে বুঝবার জনা আমরা দৌড়ঝাঁপ 
কাঁর, দেবদেউলে মাথা কুট, সাধুসঙ্গ কার, শাস্ত 
পাড়, কখনও কাঁদ ও হা-হুতাশ কর। কেউবা 
নিজের কম ও সংস্কারকে দোষ দেয়, আত্মীধন্কার 
করে, নিজেকে আভশঙ্চ মনে করে । অন্যাঁদক 'দয়ে 
দেখলে বলতে হয়, সময় না হলে কারও বুঝবার 
আঁধকার নেই । গীতা বলেনঃ “কালেন আত্মনি 
বিন্দীত।” বীজ পৃতলেই ফল হয় না। কয়েক 
বছর অপেক্ষা করতে হয় । অধ্যাত্-জশীবনেও তেমনি 
খানদানি চাবার মতো চাষ বা সাধন-ভজন করে যেতে 
হয় । বৃষ্টি বা কৃপা একাঁদন বাঁধত হবেই হবে । 

জনৈক ব্রহ্মচারী একবার স্বামী সারদানন্দকে প্রশ্ন 
করেন £ “মহারাজ, আমাদের এত গলদ, সন্দেহ হয়, 
ঠাকুর ?ক আমাদের মতো হতভাগ্াদের দেখা দেবেন ?” 

১৯ শ্রীশ্রীরামকফকথামূত, ৯১৯০ 

২০ প্রীম-দশন, ২য় ভাগ, পৃঃ ৫৬ 


৯২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


উত্তরে, ব্ক্ষচারীকে অশেব সান্ত্বনা দিয়ে তান 
বলোছিলেন, “তাঁকে ডেকে যাও, বাবা । খাদ গালিয়ে 
মনকে গড়োপটে তৌর করে তানই নেবেন। তিনি 
দেখা দেবেনই দেবেন। ভয় নাই। বিশ্বাস 
কর ২ ১ 

কোন কোন গৃহ ভন্তদের বি“বাস ছিল যে 
ঠাকুরকে দেখলে আর ভাবনা নেই । মুন্ত আনবায । 
কেউ কেউ মনে করতেন ষে, ঠাকুরকে দেখোঁছ, 
সুতরাং সাধন-ভজনেরও প্রয়োজন নেই । দ্বামীজ" 
কিন্তু এব্যাপাবে বিপরীত মত পোবণ করতেন । 
তাঁন বলেন £ “যারা তাঁর (ঠাকুরের) দর্শন পায়ান, 
তাদের মযীন্ত হবে না; আর যাবা তিনবার তাঁর 
দশন পেয়েছে, তাদেবই মানত হবে-এ কথা সতা 
নয় 1১২২ 

স্বামীজীর মতো বিবাট প্রাতভাান পৰে 
বলেছেন যে, তান ঠাকুরকে খুব অ-পই বুঝেছেন । 
ঠাকুরের সন্তানদের কথোপকথন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ 
তত্ব” জানবার চেণ্টা কাঁব। এই চেষ্টার মধো 
বেদনা আছে, আবার আশাও আছে। ভান্তশাস্তে 
'আশাবস্ধা একটি গুণ । এট ভগবং ভাবের একটি 
শেক্ষণ | 

মহাপুরুষ মহারাজ একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে বলেন £ 
“তোমরা শন্নলে অবাক হয়ে যাবে যে আজকাল 
অনেক অনেক মুসলমান নরনারাঁও ঠাকুরকে খোদার 
পয়গ-বর মহমপজ্ঞানে ভজনা করছে! আম সে 
বংসর (উতকানণ্ডে) নীলাগার পাহাড়ে গিয়েছিল্ম । 
ওখানকার ভন্তেরা কুন্‌রে একটি বাংলো ভাড়া কবে 
আনাদের রেখোছল । আমরা ওখানে আছি এই 
সংবাদ পেয়ে বোশ্বাইয়ের একজন মুসলমান ডাঙাব 
সপরিবারে কুনূরে এসে হাঁজর। পাঁরচয় 'নয়ে 
জানলুম, তান বো'বাইয়ের একজন প্রাসন্ধ ডাক্তার, 
িলাত-ফেরত, বেশ পসার আছে ওখানে । সঙ্গে তাঁর 
স্বী ও দুটি ছেলে--খাসা চেহারা । সামান্য দুচার 
কথার পর ডান্তারাট আমায় বললেন, 'আমরা 
আপনাকে দর্শন করতে এসোঁছ। আমার স্্ৰী 


২৯ রামক্বফ-বিবেকানন্দের জবনালোবে-ক্বামণ 'নলেপানন্দ, পঃ ২৫০ 
ইং প্বামী [বিবেকানন্দের বার্ণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পর ৩৯৪ -৩১৫ 


৬১৪ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


বিশেষভাবে আগ্রহাদ্বিত হয়ে আপনার কাছে এসেছে, 
তার দিছু বলবার আছে ।, এই বলে তিনি পাশের 
ঘরে চলে গেলেন । তাঁর স্ত্রী তখন খুব ভান্তভরে 
আমায় প্রণাম করে অনেক প্রাণের কথা বললেন । 
তান বাল্যকাল হতেই কৃষ্ণভক্, শ্রীকৃষ্ণকে বাল- 
গোপালভাবে ভজনা করেন এবং দর্শনাঁদও মাঝে 
মাঝে পান। তারপরে ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ 
পড়ে ঠাকুরের ওপর তাঁর খুবই ভাঁক্ক হয়েছে । তাঁর 
ধারণা যে, তাঁর ইন্টদেবই শ্রীরামকৃষ্করূপে জগতে 
অবতীর্ণ হয়েছেন। দেখলম যে ঠাকুরের ওপর 
অগাধ ভান্ত ! বেশ সাধন-ভজন করেন। ঠাকুরও 
নানাভাবে তাঁকে কৃপা কবেছেন ৷ শৈষটাম বিদায় 
নেবার সময় হাঁটু গেড়ে প্রণাম কবে নললেন_ 
*আমার মাথায় হাত দিযে একট, আশীবাদ করুন । 
আপান শ্রীরামকূষর সঙ্গ করোছন, তাঁর কৃপা 
পোষছেন। আপনার ষে হাত শ্রীরামকৃষ্ণকে স্পশ" 
কবেছে সে হাত আমার মাথায় একট; দিন আব 
ধক কালী! আমার তো কেধল মনে হতে লাগল- 
ধন্য গ্রভু, ধনা তোমাব মহিমা ' তোমায় কে বু্‌কবে 
ধল? সেই িবমাহদ্নঠস্তোন্রের কথা মনে হলো 
“তব তত্ব ন জ্ঞানাণম কীদশোহণস মহেশ্বর ॥ 
যাদ্‌শোহাস মহাদেব তাদশায় নমোনমঃ | 
-_"হে মহেশ্বর, তুমি যে কিরূপ--তোমার তত্ব কি, 
তাহা আম জান না। হো মহাদেব, তুম যেরূপ 
হও সেইরূপ তোমাকেই ভ্‌য়োভয়েঃ নমস্কার ॥ 
বাস্তাঁবকই ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের এ কথাই 
বলতে হয় ।”২৩ 


ছবিতে দেখাই কি সার ছবে ১ 


বাম, কৃষ্ণ, বৃষ্ধ, শ্রীস্ট প্রভাতি অবতারদের সময় 
ক্যামেরা ছিল না। তাই আমরা ঠিক জানতে পার 
না তাঁরা দেখতে কেমন ছিলেন। বাঁভন্ন ?শষ্পী 
ও ভাস্কর কম্পনার দ্বারা এ সব অবতারের ছাঁব ও 
মার্ত গড়ছেন তাই দেখে আমরা প্রাণের আর্ত 
মেটাই । ্রীরামকুষ্ণের মোট ছয়খানি ছাঁব ক্যামেরার 
ছ্বারা তোলা হয়-_চারখাঁন জীবদ্দশায় এবং দুখান 


২৩ শবানন্দ-বাণধ ৯।৯১২৫-৯২৬ 
ই৪ পন্ত-সংকলন, শ্রপরামকৃ্ণ বেদান্তমঠ, পৃঃ ৩৭ 


৬৯৫ 


ঠাকুর যাঁদ আজ থাকতেল 


দেহত্যাগের পর ৷ এর ম্বাবা আমরা জানতে পারি 
তান দেখতে কেমন ছিলেন । এতে ধ্যানের সুবিধা 
হয । অধথা কল্পনা করতে হয না। 

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবদ্দশার তিনখান ছাব সু 
পাঁরচিত-_কেশব সেনের বাড়িতে তোলা, রাধাবাজার 
বেঙ্গল স্টাঁডওতে তোলা এবং দাক্ষণে*্বরে বিষ্ণু 
মান্দবেব সামনে তোলা । চতুর্থখান ভন্ত রামদত্তের 
বাবস্থায় তোলা হয়! সে ছবি দেখে ঠাকুর বলে- 
ছিলেন £ “এ চেহারা আমার নয় ।” শশণ মহারাজ 
স্বামী অভেদানন্দজীবে পত্রে এ ছবির সম্বন্ধে 
আরও লেখেন 1২৪ স্বামী অথগ্ডানন্দ রামবাব্‌ 
কতক গৃহীত ফটো সণ্বণ্ধ বলেন £ “সেই ফটো 
দেখিষা ঠাকুব বালযাছিলেন, “আগ কি এত রাগণী 2? 
রামচন্দ্র কোন উত্তব না দষা টুপ কারয়া রাহিলেন 
এবং বৃঝিয়াছিলেন, এ ছাব ঠাকুরের মনঃপৃত হয় 
নাই । রামচন্ড্ সে ছাব লইযা গেলেন এবং নেগোঁটিভ- 
সহ ছাবাঁট গঙ্গায় ফৌলয়া দেন ।”২৫ 

ঠাকুরকে চাক্ষস দেখতে কার না সাধ হয় ১ 
একবার জনৈক সাধ ব্যাকুল হয়ে মহাপুরুষ 
মহাবাজকে বলেন £ “মহারাজ, ছবিতে ঠাকুরকে 
দেখাই দি সার হবে » আমাদের ধক কোন উপলব্ধি 
হবে না” মহাপুরুষজী ততক্ষণাং খুব আম্বাস 
দিষে বলেন £ “না, না, ছাবতে কেন? (হাদয় 
দেখাইয়া ) এইখানেই সাক্ষাং জীবন্ত মুর্তি উপলাব্ধি 
হবে 1৮২৬ 

পুরীতে ঠাকুবেব ছাব প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা একটা 
অপব ঘটনা বলেন । মা সেবাব পুরাঁতে সকালে 
পোণছে ঠাকুরের ছবিখানি একটা ঘিয়ের 1টনের ওপর 
রেখে পূজা করে জগন্নাথ দশন করতে যান । (তখন 
মনে হয় এ বাড়তে কোন বেদী বা আসবাবপত্র ছিল 
না।) মা গিরে এসে দেখেন ঠাকুরের ছাঁবি 'িনের 
ধনচে। মা নিজে বলেন £ “শেষে দোখ বড় বড় লাল 
গ্পদ্পড়ে ধরেছে িনে-_-ঘিয়ের টিন 'কনা-_সেই 
গপ'পড়ে ঠাকুরের ছাঁবতে ধরোছল, তাই ঠাকুর নেমে 
বসেছেন ।” 

ভ$-_ণছবিভে ফচ ট্াকুর আছেন 2” 


২৫ উদ্বোধন, ৬৪ বর্ষ, পৃঃ ৬৫৫ 
২৬ শিবানক্দ বাণশ, ই৬৬ 


সৈপ্ট্ম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


মা আছেন না» 
তো তাঁরই ছায়া ।”২৭ 

ঠাকুর বলতেন ঃ “শোলার আতা দেখলে সতাকার 
আতার উদ্দীপন হয় ।” তেমনি ঠাকুবের ছবি 
দেখলে ঠাকুরের কথাই মনে পড় । আমাদের পাঁরচিত 
এক হিন্দুপাঁরবার সৌদি আরবে কম- উপলক্ষে যান। 
ভদ্রমাহলার কাছে ঠাকুরের বাঁধানো ছবি ছিল। 
আরবে দেবদেবীর ছবির প্রবেশ নিষেধ । সৈখানকার 
কাস্টম (04507] ) আফসার, “কার ছাব" 1জজন্জাসা 
করায়, ভদ্রমাহল্যাট সঙ্গে সঙ্গে বলেন £ “আমার 
বাবার ছাব।” তান মিথ্যা বলেনান । ঠাকুরই 
প্রকৃতপক্ষে আমাদের পরম পিতা । 

পরবতী কালে মানুষ ছরট গেছে ভ্রীত্রীনাকে ও 
ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহ সন্তানদেব দেখবার জনা । 
মানুষরূপী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে যাবা স্পশ 
করেছেন, তাঁদের স্পশ করবার জনাও ভকদের 
বাকুলতাব অন্ত ছিল না। ১ সৈপ্টেক্বির ৯৯৮৬ আমি 
স্বামী সবজ্দ্ান্দজণর সঙ্গে রামে*বক তাথ দশ'ন 
করতে যাই । তিনি এই সুন্দর 'মতিকথাটি বলেন, 
যা আম টেপ রেকডাঁরে তুলে নিই ঃ 


“আম নারায়ণদবামশ আইয়ার নামে এক ভঙ্কুকে 
জানতাম ' তার বাঁড় ছল মান্রাজ থেকে ৭৫ মাইল 
দুরে । সে রক্ষবাদন: পন্রিকার গ্রাহক ছিল, ফলে 
সে ঠাকুর, স্বামীজী ও অন্য শিষ্যদের ীবষয অনেক 
কিছু জানত । সে আববাহত্ত ছিল, মাকে দেখা- 
শুনা করত, এবং আট টাকা বেতনে একটা বাগানের 
কর্মধ্যক্ষ ছিল। তার একটা বাসনা ছিল। সোঁট 
হলো, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর যে স্পশ- করেছে 
তাঁকে স্পশ' করবার । সে যখন শংনল যে শ্রীগ্রীমা 
মাদ্বাজে আসছেন ( ১৯১০ গ্রস্টাব্দ ), সে মাকে 
দেখবার জন্য তোর হলো । কিন্তু দুভাগ্যিবশতঃ তার 
পাঁরবারের জনৈক ব্যান্ত মারা যাওয়ায় সে আস.ত 
পরল না। 


ছায়া কায়া সমান। ছাঁব 


“তারপর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী ব্রহ্ধান'দ 
মাদ্রাজে এলে নারায়ণস্বামী তাঁর সেই সপ্ত বাসনা 
পূরণ করতে মনম্ছ করল। সে মাদ্রাজ মঠে 
গিয়ে শুনল যে, মহারাজ মাদ্রাজ স্টুডেন্টস 


ধ৭ শ্রীত্ীমান়্ের কথা, ২৫৭৫৮ 


৬৯৬ 


৯২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


হোমে রয়েছেন । নারায়ণস্বাগণী ছিল দীনতার 
প্রাতমূতি-। সে বেলা দেড়টায় স্টুডেন্টস হোমে 
উপস্থিত হলো। মহারাজ তখন আহার সেরে সবে 
বিশ্রাম করছেন ৷ মহারাজের সেবক নারায়ণস্বামশকে 
অসময়ে আসার জন্য বকু'ন দিলেন। মহারাজ 
শুনতে পেয়ে সেবককে ডেকে ভন্তাটকে ভিতরে 
আসতে বললেন। নারাশণস্বামী আমাকে তাঁর 
সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলোছল £ “আম ঘরে ঢুকে 
মহারাজের পায়ের কাছে ফলফৎল রাখলাম । তারপর 
আম মহারাজের পা-দুটি স্পশ- কবলাম এবং মাথা 
ঠেকালাম । আমাব চোখ 'দয়ে জল গড়াতে লাগল 
আম কতক্ষণ সৈখানে ছিলাম জানি না। মন আনার 
আনন্দে ভবে গেল। আমাব বহাদনেব বাসনা 
প.রণ হলো । আম মতাবাজকে ছু যোছি আর তানি 
শ্রীবানকৃষ্ণকে ছৎযেছেন । মহাবাজ তাঁর হাত দুখানি 
আমাব মাথায রেখে আশবাদ করালেন 'এবং আমাকে 
দাঁড়াতে বললেন । আম তাৰ শত সৌনা মতখখাঁন 
দেখলান । তারপব মহারাজের দকে ম.খ করে 
আম 'ীপছ: হেটে থব থেকে বোরযে এলাম । 
শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপ্ন্ের সঙ্গে সাক্ষাং আমার জখবনেন 
সব7শ্রপ্ঠ ঘটনা ।” 

ইবানীংকালের অনেক ৬ক্তদের মনে ক্ষোভ -- 
ঠাকুবকে দোঁখাঁন, তাঁর সন্তানদেব দোখাঁন । কেবল 
ছাঁব ও বই 'নয়ে কি করে ঠাকুরের সঙ্গে সবন্ধ 
পাঙাব এ একবার বালগঞজের জনৈক ভভ্ত শ্রীনকে 
বলেন (১২.২.৯৯১৯)৪ “আপনারা খুব 10910017806 
( ভাগ্যবান )। ঠাকুরকে প্পশ- কবেছেন, দেখেছেন, 
তাঁর কথা শুনেছেন, তাব সেবা করে,ছন।” প্রত্যুন্তর 
প্রীম বলেনঃ “না, ঠাকুত্ন বলেছেন তাঁর এ*্বধ- তার 
সন্তানেরা সবাই পাবে । তাঁর এ*বষ- হচ্ছে বিবেক, 
বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভান্ত, প্রেম । াকুরকে চিন্তা করংলই 
ভিতরে শুভ সংস্কার হয় ।...ভঃ্ যে ভগবানকে 
ডাকে, সে ভগবানের গুণে । ভগবানই ভক্তকে 
ডাকায়। সেটা ভক্তের গুণ নয়। ".তাঁনই সব 
হয়েছেন । -*-এখনও ঠাকুরের মতি ধ্যান, তাঁর ভাব 
সব ধ্যান করলে তশকেই (যেমন আমরা তকে 
জীবিত অবস্থায় দেখোঁছ ) চিন্তা করা হয়। ফল 
একই 1৮২৮ 


২৮ উদ্বোধন, ৬৭ বর্ধ, পূঃ ৪৩৭ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


অথাতো রামকুফ(জজ্ঞাসা 

ব্যাসকৃত অক্ষনূত্রের প্রথম সত্র “অথাতো বর্ষ 
জিজ্ঞাসা ।” অর্থাৎ প্রথমে বেদাম্তের আধিকারী 
হয়ে রক্ষাবযয়ে প্রশ্ন করতে হবে । এখন প্রশ্ন হলোঃ 
ব্রহ্ধ প্রাসম্ বস্তু, না অপ্রাসম্থ ।' রহ্ধ যাঁদ প্রাসদ্ধ 
হন তবে আমরা সবাই ব্ুহ্ধকে জানি, সুতরাং সৌবষয়ে 
প্রশ্ন ীনরর্থক । আর বন্ধ যাঁদ অপ্রীসদ্ধ হন, তাকে 
জানবার চেষ্টা বৃথা । যা অজ্ঞাত, তা কখনও জ্ঞাত 
হয় না। এপ্রসঙ্গে দীর্ঘ বিচার আছে। এখানে 
সেসব উল্লেখের প্রয়োজন নেই । 

রামকৃষ্ণ কে ০-_এ বয়ে অতাঁভে প্রশ্ন উঠেছে, 
এখনও উঠছে এবং ভাবতেও উঠবে ! রামকৃষ্ণ-তত্ব 
দুক্দেয় ও সক্ষম। ভাবীকালে ব্রঙ্গসত্র মতো 
রামকৃষ্ণ-সত্র রাঁচত হবে। ঠাকুরের এক-একটি কথা 
ধরে এক-একখান গ্রন্থ রচিত হবে, দশন সৃষ্টি হবে, 
ভাষ্য টকা-টপ্পনী লীখত হবে । রামকৃষ্ণ-সত্রেব 
কতকগুলি নমুনা ঃ “যত মত ভত পথ”; 'অদ্বৈতন্তান 
অশচলে বে'ধে যেখানে ইচ্ছা যাও? : “আম মলে 
ঘুঁচবে জঞাল, “যন জীব তন্ন ?শব' ইত্যাঁদ । 

ঠাকুব বলতেন যে, কেউ কাশী দেখেছে আর কেউ 
কাশীর বিষয় শুনেছে । যে দেখেছে তাব কথায 
খুব শ্বাস হয়। প্রত্যক্ষরশীদের কথায খুব 
জোর ৷ তাই শ্রীরামকৃষ্ণকে জানত গেলে আমাদেব 
প্রতাক্ষদশীদের কথা বা লেখা অবলব্বন কবে এগ্‌তে 
হবে। এসব বাঁক্রা সাধারণ মানুষ নন; এরা 
শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর । সাধারণ মানুষ এ+দেব 
ঠাকুরের বিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্জাসা করেছে । 

যেকেহ ঠাকুরকে একবার দশন করেছে সে-ই 
মহা পাবন্র ও পৃণাবান ৷ ব*্বাসী ভন রামচন্দ্র দন্ত 
বলতেন, এমনাক যে গাঁড়তে ঠাকুর উঠেছেন, সেই 
গাঁড় কোচম্যান, সাহস, গাঁড়, ঘোড়া পর্ন্ত সব 
পাবিন্র হয়ে গেছে । একথা শুনে জনৈক ব্যান্ত বলেন, 
“তাহলে আর ভাবনা কি? কত লোকে তাঁকে 
রাস্তায় ঘাটে দর্শন করেছে, কত গাঁড়তে 'ভান 
চড়েছেন, তাদের কোচম্যান, সাহস, সকলেই তো 
দেখেছে । তারা ?ক আর তা বলে যুদ্ক হয়ে যাবে 2” 
একথা শুনে রামবাবূর মুখ লাল হয়ে উঠল। "তান 
গর্জে বললেন, “যা--যা । সেই গাড়োগ্লান সাহসের 

২৯ রামচদ্দ-মাহাত্থ্, পঃ ৬৪ 


৬ ৫৯৭ 


ঠাকুর যাঁদ আজ থাকতেন 


পায়ের ধুলো একটু 'নগে যা। যালযা। ষে 
ম্যাথর তাঁকে দর্শন করেছে, সেই ম্যাথরের একটু 
পায়ের ধালো নিগেষা। তোর মতো লোকের লক্ষ 
লক্ষ জীবন পাঁবন্ত হয়ে যাবে ।৮২৯ 

“রামবাবূর ছিল বৈষণবভন্তের ভাব । একবার 
হাঁরপদ (পববর্তাঁকালে স্বামী বোধানন্দ) বালকোচিত 
সহজভাবে বাঁলয়া ফৌলযাছিলেন, শ্তরীররামকষ্ণদেবকে 
তো অনেক মাঝিমাল্পাও দেখিয়াছে। তাহাদের ণক 
হইয়াছে 2 রামবাবু ইহা শুনিঘা দারুণ রুষ্ট হইযা 
বালয়াছিলেন, "পাষণ্ড, তুই গ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দ্বারে 
'ভিক্ষক,আর কনা বঁলিতোছিস তাঁহাকে মাঝ-গাল্লারা 
দোঁখয়াছে, তাহাদের ক হইল 2 নিশ্চম জানাব যে, 
যে মাঝি-মাল্পলা সকাতবশতঃ তাঁচাব শ্রীমার্ত দর্শন 
করিয়াছে, তাহারা তোব চেয়ে অনেক ভাগ্যবান |? 
হরিপর লক্জায় ও ক্ষোভ রামবাব্‌ব গনকট তাঁহার 
এ টাঁকর জনা পায়ে ধাঁঝয়া মাজনা চণাহয়াছলেন । 
পরবতন- কালে এই ঘটনার উল্লথ কারযা গতাঁন নিজে 
শলাখয়াছেন, “অনেক পরে বুঝিয়াছলাম, বাস্তাঁবক 
যেব্যান্ত অজ্ঞরাতসাবেও শ্রীগ্রীবানকুষ্দেবকে একবার 
মান্বও দশন কারয়াছিল সে নখাভাগ্যবান। আম 
তাঁহার পাদস্পশ কবিবার যোগা নই" ৩০ 

1বজয়নাথ মজুমদার তাঁর ডাষেরীতে লিখেছেন £ 
“যোগোদ্যান ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ | রামবাবু, গারশবাবু, 


অক্ষগ্নবাবু, হরমোহনবাবু, কালীপদবাবা ও 
মনোমোহনবাবা উপাস্থত িলেন। আমরাও 
তিন-চারজন ছিলাম । সহসা একজন বাললেন-- 


ঠাকুরেব নিকট যাঁহাদের আসবার সৌভাগ্য হইয়াছে 
তাঁহারা সকলেই সাধক ও শ্ধসক ।' মনোমোহন- 
বাবু বাঁললেন-_-'ওকথা আম মানতে পার না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামারে ( 0োঞ্াাাটতা ) ওকথা থাকলে 
আমাদের গাত কি হতো» আমরা যখন তাঁর কাছে 
গগয়োছিলাম তখন এদের মতোই ( পা*ব্থিত যূবক- 
ধদগকে দেখাইয়া ) আমাদের অবস্থা । আমাদের না 
ছিল 'বশ্বাস, না ছিল শ্রদ্ধা, না ছিল দ্ছির লক্ষ্য, না 
ধছল লক্ষ্যসাধনে তৎপরতা । হীন্দুয়সংঘম যে কাহাকে 
বলে তখন জানতাম না। আমাদের আঁভঙ্ঞতা 
দিয়ে বুঝোছ ওসব আগে আসে না। একে একে 
তাঁর দয়ায় পরে পরে এসেছে । তাঁর কৃপায় তাঁকে 
৩০ স্বামীজ্ীর পদপ্রান্তে, পৃঃ ১৫৭ 


সেপ্টেবর। ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


ধরবার পর আমাদের মধ্যে ভগবানে 'ব*্বাস, শ্রদ্ধা, 
অনুরাগ, যা বল, সব এসেছে । আমরা নিজের 
জোরে ওসব পাইনি । তাঁর দয়ায় পেয়েছি ।১৩১ 
১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট রামকুষ্ণ মিশনের 
সাপ্তাহক আঁধবেশনে এই প্রম্নাট ভন্তভৈরব গাঁরশ- 
চন্দ্রকে করা হয় £ “ঙাহার (ঠাকুরের) অবতার সন্বম্ধে 
আপনার মত ?”” গ্রত্যুন্তরে গগাঁরশবাবু বলেন £ 
“যদি অনুরূপ ঈশ্বর থাকেন তাহলে আম 
ক্ষুব্ধ হব । আম ঘুণঙ বারাঙ্গনার গৃহ হইতে 
তাঁহার নিকট গিয়াছ, আমাকে বাঁসতে আসন 
দিয়াছেন। আমার জন্য দাক্ষণেশবর হইতে পাপ 
থিয়েটার-গৃহে মিঠাই লইয়া আঁসয়াছেন। আম 


এ ভালবাসা কোথাও পাই নাই। আমার 1নকট 
তাঁনই ভগবান, ?তাঁনই অবতার । তাঁহার এক 
কথায় আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে । একাঁদন 


তানি বালয়াছিলেন, 'হলধারী আমাকে গাছে বাঁসয়া 
প্রশ্নাব ত্যাগ কাঁরতে দোঁখয়া ভ,তে পাইয়াছে মনে 
কাঁরয্লাছল ।' যখনই আমার মনে সন্দেহের মূল 
দেখা যায়, এই কথা স্মরণ হইবা মান্ত সন্দেহের উদয় 
হইতেই পারে না। তীহাকে মানা, ভালবাসা, পূজা 
করা কঠিন নয়--তশাহাকে ভুলাই কঠিন ।”৩২ 

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর তার সন্ন্যাসী 
শিষ্যদের ঠাকুর সম্পকে- নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন 
হতে হয়েছে । 

“প্রশ্ন মহারাজ, ঠাকুর এখনও আছেন 2 

স্বামী বরষ্ধানন্দ__তোর দেখাছ মাথা-ফাথা খারাপ 
হয়ে গেছে। আমরা বাঁড়ঘরদোর ছেড়ে দিয়ে 
আজীবন এইভাবে পড়ে রয়োছ কিসের জন্য 2 তিনি 
সব সময়েই আছেন। তাঁকে জানবার জন্য দিন- 
রাত তাঁর নিকট প্রার্থনা কর। তান সব সংশয় 
দূর করে দেবেন, তাঁর স্বরূপ ব্যাঝয়ে দেবেন । 

প্র“ম- আপনারা এখন ঠাকুরকে দেখতে পান ? 

স্বামী বহ্ধানন্দ-_তান যখন দয়া করে দেখা 
দেন তখন দেখতে পাই। তার দয়া হলে সবাই 
তাঁকে দেখতে পাবে। তবে তাঁকে দেখবার সে 
অনুরাগ, সে আকাঙ্ক্ষা কয়জনের আছে ৮৩৩ 

৩১ ভন্ত মনোমোহন, পঃ ২২৭ 

তই উম্বোধন, ৫৩ বর্ষ, পঃ ৫৬৩ 

৩৩ ধর্মপ্রসঙ্গে ল্বামী রহ্ানল্দ, পৃঃ ৫৬ 


৯২তম বর্ধ-১ম সংখ্যা 


“প্রশ্ননভাকুরের 8৫০81 ০%15:5100 (মানাঁসক 
সত্তা ) ছাড়া 16৫) ০1510706 (বান্তব সত্তা ) কিছু 
আছে কি 2 

ম্বামী সারদান"দ--আছে বৌক । অনেকে তাঁকে 
দেখছে, কথা কইছে । 

প্রশ্ন-আপাঁন তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন কি ? 

স্বামী সারদানন্দ--কিছু কিছ, পেয়োছি বোক । 
নইলে কি এমাঁন পড়ে আছ « 

প্রম্ন_যাঁদ ঠাকুর আছেনই, তবে স্বামীজী 
(স্বামী ববেকানন্দ ) ইচ্ছামত তাঁর সঙ্গে কথা 
কইতে পারতেন না কেন ? 

স্বামশ সারদানন্দ__কথা কইতেন বৈকি । এই 
যেমন আমি তোমার সঙ্গে বসে কথা কইছি, ঠিক 
এমনিভাবে কথা বলেছেন, আমরা জান । তবে 
ইচ্ছামান্ত হতো না । যেমন, তুম শাখারিটোলায় 
থাক, আমার সঙ্গে কথা কইতে হলে, এখানে এসে 
দেখা করে তবে কইতে হবে । স্বামীজী তো আর 
ঠাকুরের সমান 717-এ ( ভাামতে ) ছলেন না, 
কমের মধ্যে থাকলে মন একট. গিনচে থাকে । তাই 
কথাবাতা হতে হশে মনকে সংঘত করে উপরের 
[1816-এ ( ভঠমতে ) নিয়ে যেতে হবে 1৩8 

"জনৈক ছাত্র ঠাক,রের লীলার কথা যা শোনা 
যায়, এসব ব্যাপার না দেখলে ধেন শ্বাস হতে চায় 
না। আর বিশ্বাস না হলে তো সবই 'মথ্যা। 

বাবুরাম মহারাঞ্জ_জজ তো ভাল সাক্ষীকে__ 
'বাঁশ্ট ভদ্রলোক সাক্ষীকে ব*বাস করেন : মনে কর, 
তৃই জজ- আর আঁম সাক্ষী । আমি বলছি, আম 
স্বচক্ষে দেখোঁছ, ঠাকুরের কি অপব ভাব, কি তীর 
ত্যাগ, কি অনুপম জ্ঞান, কি অদ্ভুত কম । সবই কি 
সকলে দেখতে পায় রে* কেউ দেখে, কেউ শ.নে, 
কেউ বা পড়েও ফিবাস করে ॥ চাই, ববাস অচল 
অটল । সরল ি*বাস না হলে কিছুই হয় না ।”,৩৫ 

“আদম যাঁদ জন্ম নিতেম” 

মানুষের কল্পনার শেব নাই, সীমা নাই। 
অনেকে কল্পনাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন। কিন্তু 
তাঁরা জানেন না-কম্পনা কি করে বাস্তবে রূপ 


৩৪ স্বামশ সারদানন্দের জ্শবনণ প:2৩৪০--৩৪৯ 
৩৫ উদ্বোধন, ৪০ বর্ষ, প্‌ ত৯ 


৬৯৮ 


আশিবন, ১৩৯৭ 


নেয় । একটা উদাহরণ দই £ আমোরকায় এনন লোক 
নেই যে ধডসাঁনল্যান্ডের (10157091810 ) কথা 
জানে না। তা হলো পাঁথবীর এক শ্রেষ্ট ত্র- 
বিনোদনের স্থান। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়াল্ট 
ঘডসাঁন (৬৪117015169 )। তিন একবার ইংলন্ডে 
খগয়ে দেখেন যে, সেখানকার বড় বড় পুরনো প্যাসল- 
গুল ভেঙে ফেলা হচ্ছে । তান তাদেব এললেন, 
“দেখুন এ সব পুরনো ক্যাসল অনেক ভ.৩ঃগ্রত 
আছে । তাদের বাসতুহারা করছেন কেন আপনাবা 
যাঁদ এ সব বাদ্তুহারাদের জন্য বাঁড় তোর না করেন, 
তবে আম ওদের আমোবকায় নিয়ে যাব", ওগাল্ট 
গডসাঁনল্যান্ডে 089100৫0১০১ তোর করলেন । 
ইহা এক আকষণীয় দশ্য । এসব বটিশ ভতগ্রেত 
এখন আমোঁবকার গডসানল্যান্ডে নাচছে, গাইছে, 
কাঁদছে. হাসছে, বাইবেল পড়ছে । এভাবে কম্পনা 
রূপ নেয় । সাধারণ মানুষ দড় কবে ধবতে পার 
না--তাই বাস্তবে রূপাঁয়ত হয় না। 

রবীন্দ্রনাথের 'সেকাল' কাঁবতাটি এখন মনে 
আছে £ "আম ফাঁদ জন্মা নিতেম কা1লদাসের 
কালে | দৈবে হতেম দশম এত নবর/তুর মালে || চম্তা 
1দতেম জলাঞ্জল, থাকত নাকো ত্বরা- / মপুপদে 
যেতেম, ষেন নাইকোমতত্যু জরা । / জীবন-তরী বয়ে 
যেত মন্দাক্রান্তা তালে, / আম যাঁদ জণ্ম 'নিতেম 
কালদাসের কালে ।” 

আমরা যাঁদ জন্ম নতেম রামকৃষ্ণের কালে » 
দক হতো ৮ একবার আমোরকার ভক্তদের জিজ্ঞাসা 
করোছলাম £ মনে করুন আপাঁন রাতে একা অন্ধকার 
ঘরে শুয়ে আছেন । এমন সময় যীশ:গ্রী:ট সশরীরে 
আপনার ছানার পাশে এসে দাঁড়ালেন । আপনি 
ক করবেন» খুব করে ভেবে দেখন। 

ভন্তদের চপ করে থাকতে দেখে বললাম ই “আম 
জান আপনারা কি করবেন । আপনারা টোলফোনে 
৯১১ ডায়াল (4181) করবেন । (আমৌরকায় ৯১১ 
হচ্ছে এমারজোন্সি না'বার । ৯৯১ ডায়াল কবা মাত্র 
অপারেটর জিজ্ঞাসা করবে-_কাকে চাই 2 প্নীলশ, 
আযমবূলেক্স অথবা ফায়ারা্রগেড 2) আমরা 
ভীগতু। শ্রাষ্টকে দেখবার জন্য এখনও প্রদ্তৃত হইান । 
অনেকে বলবে,“গ্ুভু, তুমি দেয়ালের এ ছাঁবতে ঝুলে 
থাক । তোমাকে রাছে দেখলে বড় ভয় করে ।” 


6৯৯ 


ঠাকুব যাঁদ আজ থাকতেন 


প্রীরামকৃ্েব কাছে থাবা অঠ সহজ ছিল না। 
মামরা শ্রীনায়ের জবনীতে প়ছি-মায়ের উঠতে 
একটু দোঁব হালে ঠাকুর নহবতের দরজার চৌকাঠের 
ভিতরে জল ঢলে দতেন। না ও লক্ষ্যী-দিদি 
মকবেতে শুভেন | আনেকাঁদন বিছানা ভিজে যেত । 
আনোরিকার মহিলাদের আগ ঠাট্টা করে বাল, এমন 
দবামা পেলে তো আপনারা সঙ্গে সঙ্গ 'ডভোস কর 
দন" 

বানী রাসমাঁণকে মাকালীর মান্পরে মকদ্দমার 
চিতা কবত দেখে গাকুব দুই চাপড় মারলেন । 
বরানগবের ঘাট বাস জঘ মুখুজ্যে অনামনস্ক হয়ে 
জপ কবাছল । ঠাকুর ভাকে দই চাপড মারলেন । 
এ'বা সব ভাগাবান | ঠাকুর চিরীদনের ওরে ওদের 
মন ভগবদনুখী কার নিলন । যখনই তারা অনা- 
গনদ্ক হবেন ঠাকবেব থা মনে করবেন । অনেক 
সময় ভন্মদ্বে ননে হয--হায ' স্কাল-সম্ধ্যাষ যাদ 
ঠাকৃবেব দুটি চড় খেতাম, কি সুন্দৰ ধ্ানজপটাই 
নাহতো' 

মথুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে াবশেবভাবে উপকৃত 
ছিল। নিজের অবতমানে ঠাকুরের যাতে কোন 
অসবীবধা না হয়, তাব জন্য ঠাকুরের নামে একটা 
তালুক লেখাপড়া করে দেবার পরামশ- হৃদষের সঙ্গে 
কবতে গিয়ে মহা অনথে র সতাষ্ট হয । ঠাকুর এ কথা 
শোনা মাত্র উন্মত্ত হয়ে “শালা, তুই আমাকে বিষয়ী 
করতে চাস' বলে মথুরকে মারতে গেলেন। শোনা 
যাষ মথুর দৌড়ে ঘরের দরজা বধ করে রক্ষা পান। 

লাটু মহারাজকে একাঁদন সন্ধ্যায় ঘমোতে দেখে 
ঠাক্‌ব প্রা তাকে বিদার করে দাচ্ছিলেন । বাবুরাম 
মহারাজ এক রাতে দুখানা রখট বোশ খাওয়ায় ঠাকুর 
শ্রীশ্রমায়ের কাছে গিয়ে বরাদ্দের (৪ খাঁন) আঁধক 
ধ্দতে বারণ করেন । অবশ্য মা ভাব কথা গ্রহণ না 
করে বলেন,“ও দুখাঁন রুট বৌশ খেয়েছে বলে তুমি 
অত ভাবছ কেন? তাদের ভাবষ্যং আম দেখব । 
তুম ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগাল করো না।” 

ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবনোদ একবার দাক্ষণেম্বরে 
ঠাকুরকে দেখতে মনস্থ করেন । তারপর আলমবাজার 
পবন্ত গিয়ে ফরে আসেন । 'তীন শুনোছলেন ষে, 
ঠাকুর সব লোকের মনের কথা জানেন। সৃতরাং 
সকলের সামনে ঠাকুর যাঁদ তার মনের কথা বলেন, 


সেশ্টেম্বয়, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


তাহলে তাকে 'বব্রত হতে হবে। 
আর ঠাকুরকে দেখতে গেলেন না। 

শ্রীবামকৃ্ণ ছিলেন ত্যাগ ও পবিন্ুতার মূর্ত বিগ্রহ ৷ 
লোকাঁশিক্ষার জন্য পাঁথবীতে এসোছলেন। 'যাকে 
যেমন তাকে তেমন'__-এই ভাবে শিক্ষা দিতেন । 
উত্তররামচাঁরতে ভবভঁত লোকোত্তর পুরুষের বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা কখনো বজ্বের ন্যায় 
কঠোর কখনো কুসুমের ন্যায় কোমল । 

হায় বাসনা! ঠাকুরের কাছে থাকবার বাসনা 
উঠলে অনেক সময় শ্রীন্রীমায়ের কথা মনে পড়ে ঃ 
কখনো বখনো দংমাসেও হয়তো একাঁদন ঠাকুরের 
দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, “মন, তুই এমন 
ক ভাগ্য করোঁছস যে রোজ রোজ খর দর্শন পাবি » 
দাঁড়িয়ে দাঁডর়ে (দরম।র বেড়ার ফণক 'দয়ে) 
কীর্তনের আথর শুনতুম- পায়ে বাত ধরে গেল 1১৩৬ 
মায়ের একথা পড়লে চোখ 'দিয়ে জল গড়ায় । নিজের 
স্বামীকে জগতের স্বামী করবার জন্য মায়ের এ 
্বাথত্যাগ পওরথবীর ইতিহাসে বিরল । 

আমরা ধন্য তোমরাও ধন্য 

এ জগতে যারা সন্দিশ্ধমনা তারা চিরদুঃখী । 
সন্দেহ তাদের সুশান্ত ধংস করে। বাইবেলে 
ধ্রীস্ট-শষ্য টমাসকে '0০81105 150হ705, বলা 
হয় । পুনর্ভ্যুতথানের পর যাঁশু্রীস্ট গশষ্যদের সামনে 
আঁব্ভূত হন। তখন টমাস সেখানে ছল না। 
বন্ধুদের কাছে যাঁশুর আবিভাবের কথা শুনে 
টমাস বলল যে, সে তখনই তা বিশ্বাস করবে যখন 
সৈ নিজ হাতে যীশুর গায়ে ক্লুশ চনহ্ধ স্পর্শ 
করবে । আট দন পরে যীশু আবার সব 'শব্যদের 
মধ্যে আবভূত হলেন, এবং টমাসকে দেখে বললেন, 
“তুমি আঙ্গুল দিয়ে আমার হাতের ও বকের পাশের 
কাচহ্ছ স্পর্শ কর। আবি*বাস করো না-বিশ্বাস 
করো ।” টমাস বলে উঠল, “হে মোর প্রভু, হে মোর 
ঈশ্বর |” যীশু বললেন, “টমাস, তুমি দেখেছ 
সেহেতু তুমি বিশ্বাস করলে । তারাই ধন্য, ষারা 
আমাকে দেখোন, কিন্তু আমাকে বম্বাস করে |" 

তারাই ধন্য যারা ঠাকুরের নামে 'ি"বাস করে 
তাঁকে ধরে রগ্লেছে । ম্বামী তুরায়ানম্দ্ন বলতেন £ 


৩৬ শ্রীশত্রীমায়ের কথা, ২1৫৫ 
৪৭ জ্যাম তুরণীয়ানন্দের পত্র, পু ১৩৪ 


এই ভয়ে তান 


৯২তম বর্য-_ ৯ম সংখ্যা 


“আবার কার মুখ চাহবে » ঠাকুরকে লইয়া পাড়া 
থাক-দোঁখবে পরে কি হয়। তাঁহাকে ফটোতে 
প্রত্যক্ষ করিয়া সত্জ্ঞানে তাঁহার সেবা পুজা সব 
করিয়া যাও_দোঁখবে সতাসত্যই তাঁহার ভাবে 
অনযপ্রাণত হইয়া থাইবে। তাঁহাতেই প্রাণমন 
মজাইয়া ফেল দোখি ।৩৭ 

অনেকে হা-হুভাশ করে বলেন £ “আমাদের 
সংস্কার খারাপ”, “আমরা ভাগাহশীন”, “এ জীবনে 
আমাদের কছু হলো না”, ইত্যাঁদ নোতমূলক কথা 
শ্রীরামকৃষ্ণ বা তাঁর শিষ্যগণ পছন্দ করতেন না। 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ একবার ভঙ্কদের মহত্ব স্মরণ 
করিয়ে 'দিয়ে বলেনঃ “আমরা না হয় তাঁকে 
(ঠাকুরকে ) দেখে পাগল হয়োছি, কিন্তু তোমরা ষে 
তাঁর শান শহনই পাগল 1৮৩৮ 

একবার জনৈক সন্নাস-সেবক মহাপুরুষ মহা- 
বাজকে বলেন £ “মহাবাজ, আনরা গাকুবকে দোঁখাঁন। 
আপান আছেন, এতেও আমাদেব কত আনন্দ! 
আপান ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পাবদ । আপনার কাছে 
থাকতে পেয়োছ, এ কি কম সৌভাগ্যের ঝা 2 
আপাঁন আছেন, তাই এত সাধুসন্ন্যাসী ও কত ভন্ত, 
সকলেরই ভরপুর আনন্দ । আম তো এক এক সময় 
ভাব, কত লোক দুর দূর থেকে টাকা পয়সা খরচ 
করে, কত কষ্ট ফ্বীকার করে আসে শুধু, একাঁটিবার 
আপনাদের দশ ন করতে! আর আমাদের এমনই 
সৌভাগ্য যে, সবক্ষণ আপনার কাছে থাকাত পারছি ।” 

মহারাজ খুবই আবেগভরে বালিলেন--“ঠাকুরের 
বিশেষ কৃপা তোমাদের ওপর । তাই 'তাঁল তাঁর ভক্তের 
সেবা কাঁরয়ে নিচ্ছেন তোমাদের দ্বারা । তোনরাও 
ধন্য, আমও ধন্য ষে তোমাদের সকলের সঙ্গে আই । 
নইলে কোথায় থাকতুম, কে দেখত 2৩৯ 

ভাগবতের দশম স্কন্দের চতুদ্দশ অধ্যায়ে শ্রদ্ধার 
কুষস্তুতি আছে । ব্রদ্মা বলছেন, “আম পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করতে চাই, কোন বনভূমিতে । সকল 
বনের ভিতর বৃন্দাবনে জন্মলাভ করতে পারলে 
নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করব। কারণ, 
বন্দাবনবাঁসগণ অহানশ তাদের মিত্র কের চিন্তা 
করতে করতে কৃফময় হয়ে গিয়েছে। আপনার 


৩৮ উদ্বোধন, ৪৯ বর্ধ, প$ ৩০৩ 
৩৯ শিবানজ্দ-বাশট, ২1১৯০--৮৬৯ 


৪২০ 


আঁশ্বন, ১৩৯৭ 


ও তাদের চরণরজে ব্রজভাম মহাতীর্থে পরিণত 
হয়ছে । দৈই চরণরজঃ আমার শিরে ধারণ করে ধন্য 
চব। বেদও এই চরণরজের জনা লালায়িত। 

“হে কৃষ্ণ, যতাঁদন মানুষ কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণময় 
না হয়, ততাঁদন তাদের স্নেহাঁদ বাঁত্ত চোরের 
ন্যায় তাদের সবস্ব হরণ করে তাদের অনন্ত দেখে 
নিক্ষেপ করে । ততভাঁদন তাদের গৃহ কারাগার-সদশ 
হয়ে থাকে, ততাঁদন তাদের পাদদ্বয় মোহ-শ্‌্খলে 
আবদ্ধ থাকে । 

“হে প্রভো, পাঁথবীতে আপনার অবতারশরীর 
গ্রহণ কেবল শরণাগত জনের আনন্দরাঁশ বদ্ধর 
জন্য । আপান ্বর্পতঃ নিষ্প্রপণ্থ।” 

শ্রীম বলেনঃ "'প্রদ্ষার এ কথাটি বড় সংন্দর_ 
রূজে বাসের বাসনা নবশরীর ধারণ করে। কেন» 
না, ওখানকার ব্রজবাসগণ কৃষ্ণাচন্তা নিরন্তর কে 
করে কৃষময় হয়ে গেছেন । তাঁদের চরণরজঃ মস্তকে 
পড়লে ব্ন্ধা কৃতকৃত্য হবেন। ব্ন্ধা বেশ বললেন, 
শরণাগতজনের আনন্দদানের জন্য অবতার-শরার ৷ 

“আমরা তাই ধন্য । তাঁর (ঠাকুরের ) সঙ্গে ঘর 
করেছি, তাঁকে ভালবেসৌঁছি, তাঁর স্নেহ লাভ করোঁছ, 
(নিজ হাতে তাঁর চরণ ধরো, তাঁর প্রসাদ খেয়োছ, 
চক্ষুতে তাঁকে দশন করোছ, কানে তাঁর কথা শ্রবণ 
করোছ, তাঁর কৃপায় তাঁর সাকার-নিরাকার রূপ দশ ন 
করোঁছ, মৃত মানুষ অমৃত হয়েছি, ভয়গ্রস্ত অভয়প্রান্ত 
হয়ে'ছ, আমরা ধন্য । তোমরাও ধন্য তাঁর কথা শুনে, 
না দেখে তাঁকে ভালবেস্ছে। তাঁর জন্য সবস্ব ত্যাগ 
করে পথে দড়য়েছ। তাঁর ভন্ত যারা ঘরে আছে তারা 
কেহ সংসারী নয়, ঠাকুর একথা বলোছলেন 1১৪০ 

একবার জনৈক ভন্ত শ্রীশ্রীমাকে বললেন £ “মা, 
তোমার ছেলেরা কেউ চোখ বুজে কেউ চোখ চেয়ে 
ঠাকুরকে দেখতে পান । আমার ভাগ্যে তো মা ঠাকুর- 
দর্শন হলো না।” মা উত্তরে বললেন £ “গ্ছানাটি 
যাঁদ পবিল্ত হয়, মনাঁটি যাঁদ শুদ্ধ থাকে তবে ঠাকুরের 
দর্শন পাওয়া যায়?” পরে ভস্তাটর মাথায় হাত 
রেখে মা দড় অথচ মধুর কণ্ঠে বললেন £ “আম 
বলছ ঠাকুর সামনে না এলে তোমার দেহ যাবে না। 
এবার তোমার শেষ জন্ম 1৪৯ 


5০ শ্রীম-দর্শন, ৯ম তাগ, পৃঃ ১৭০-৯৭১ 


৪৯ মাতৃদর্শন, পৃঃ ২৪৭ 


৩২১ 


ঠাকুর যাঁদ আজ থাকতেন 


স্বামণ প্রেমানন্দ একবার জ্বামী শিরিজানন্দকে 
(ইনি মায়ের দীক্ষিত) বলৌছলেন £ “তোরা ক 
কম মনে কাঁচ্ছিন নাকি ১ শ্্রীন্রীমায়ের ছেলে যারা 
তারা ঠাকুরের সন্তানের চেয়ে কম নাঁক 2 আমাদের 
পায়ের ধুলা সকলে নেয় বলে, আমরা খুব বড় হয়ে 
গোঁছ মনে কারস ১ আমরা ঠাকুরকে দেখে এসেছি, 
আর তোরা না দেখে এসোঁছস। তোরাই তো 
আমাদের চেয়ে বড । ( “মন্ভক্তানাং যো ভন্তঃ স মে 
ভন্তুতমো মতঃ” 1)” 

স্বামী গগাঁরজানন্দ বললেন, “ঠাকুর আপনাদের 
বড় করে গেছেন 1” স্বামী প্রেমানন্দ বললেন, “তিনি 
আমাদেব বড় করেনান, ছোট করে গেছেন! তোরা 
সব ছোট হাব, অহত্কারগুলোকে একেবারে মনের 
'ভতর থেকে তাঁড়য়ে 'দাঁব | ঠাকুর বলতেন, “আম 
মলে ঘুচিবে জঞ্জাল । নাহং নাহং তু'হু তৃহু 1৮8২ 

ধগারশবাবু এক পন্ত্রে স্বামী বামকষ্কানন্দকে 
লেখেন £ “কেহ কেহ আমাব ানকট আঁসয়া 
আক্ষেপ করে ষে, ঠাকুরের দশন পাই নাই । আম 
তাহাদের বাল যে, মা গঙ্গা যেমন সগর বংশের 
উদ্ধারের মত্ত শতম্‌খী হইয়াছলেন, ঠাকুরের 
প্রেমও সেইরূপ ভন্তপ্রণালী দা গতধারে বাহতেছে, 
জগতকে পাঁরন্রাণ দিবে 1৪৩ 


আজ যদ ঠাকুর থাকতেন 


জীবনে বখন ঝড়ঝাপটা আসে, চাঁরাঁদক অন্ধকার 
দৌখ, পথ খুজে পাই না-তখন কেবল মনে হয় 
আজ যাঁদ ঠাকুর থাকতেন তবে তাঁর কাছে 'গয়ে প্রাণ 
জুড়াতাম, মনের খেদ ঈীমটাতাম । সংসারের অভাব- 
অনটন, জবালা-যন্ত্রণা, রোগ-শোক মানুষকে অহক্পহ 
পাড়য়ে মারছে । চিতা মানুষকে একবার মান্ 
পোড়ায়, কিন্তু দুশ্চিন্তা সবদা দাহ করছে! এ 
জন্য মানুষ ছুটে গেছে আনন্দময় শ্রীরামকৃ্ণের 
কাছে। একাঁদন কথাপ্রসঙ্গে স্বামী অখস্ডানম্দ 
বলেন £ “সব সময় মুখ গন্ভীর করে থাকা ঠিক 
নয়_ হাসাঁব, তামাসা করা, তবে তো মনকে 
প্রফুল্ল রাখতে পারাব। ঠাকুর ফূর্তি করে কত 
গল্প বলতেন, কত রাঁসক লোক 'ছিলেন।”৪৪ 

৪২ প্রেমানন্দ, ২৫২৬৩ 


৪৩ উদ্বোধন, &৩ ধর্য, পৃঃ ৫০৬ 8৪ এ পৃঃ ৬০৯ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 
দক্ষিণেশবরের কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তরি 
স্মৃতিকথাতে লিখেছেন £ “আজ যাট-পত্মবট 


বছরের কথা বলতে যাওয়া ধন্টতা। কত অবান্তর 
এসে যেতে পারে, কত ভুলচুব করে ফেলীছ । তাঁদের 
ভাষা তো থাকবার কথা নয়ই, ভাবটা থাকলেই বাঁচি । 
যাক-যখন সময়টা আমার ভাল যাঁচ্ছল না, 
সাংসারক সুখ একেবারেই ছল না, অভাব 
আব অভাব, কছুতেই কুলোয় নাং বেশ মনে 
আছে-ঠাকুবের কাছে অনটন বা অভাবের কথা 
কোন দিন মাথায় বা মনে উদ পযন্ভ হষাঁন । তাঁর 
কৃপা ভিন্ন তা সন্ভবই ছল না। তাঁব কথা শুনাতিই 
যেতাম, শুনে আসতাম । 

“দুই কি আড়াই বছরের মাধা চয কঘাঁদন তাঁর 
কাছে যাবার ?সীভাগা আমার ঘ্টোছল, একদিনও 
তাঁকে একলা পাইন । সাংসাঁরক মনঃকষ্ট তো 
যাচ্ছিলই, একাদন আদ্প/স যাব বলে বোৌরমে ওপারে 
(বালীর পারে ) পৌছে আর আপস গেলুন না, 
ইচ্ছা হলো না। গিয়ে টি ফল» তাব চেষে ঠাকুরের 
কাছে যাই। কলকাতার ফিরা পানাস ডেকে পূব- 
পারে রানী রাসমাণর ঘাটে 'গয়ে নাবলুম । দেখতে 
পেলুম ঠাকুর তাঁর ঘরের পাশ্চন দকের বারাণ্ডার 
দাঁড়য়ে গঙ্গাদশ ন করছেন । নিকটে উপপাস্থত হতেই £ 
“কিরে আঁশপস পালাল ' ওটা ভাল নয়। তোরা 
কুমীরের মতো, জলের মধো বা সংসাবে হাঁপষে 
উঠলে- “বাস নেবার তরে জলের ওপর নাক বাঁড়য়ে 
কছুক্ষণ থাঁকস, আবার সে কথা ভুলে 'িয়ে ডুব 
মারিস- বেশিক্ষণ থাকতে পাঁরস না। দ:খকণ্ট 
না থাকলে ক কেউ এঁদক মাড়াতো! দৃঞখকণ্ট বড় 
দরকার শজানস রে। সেই তো মানুষকে সংপথ 
খোঁজায় । ভাগ্যবান পথ দেখতে পায় ।” 

পরে বলেন £ “শববাহ করেছিস, মা আছেন না ৯” 
“আল্তে, হ্যাঁ, আছেন।” একট] দুপ করে রইলেন, ষেন 
£ক ভাবলেন । শেষে বললেন £ “যা এখন সংসার কর, 
একটু দুঃখকস্ট থাকা ভাল, এীগয়ে দেয় । দুইখ 
না থাকলে কেউ ভুলেও ভগবানের নাম নত না।” 
এই ভাবের কথা মাঝে মাঝে এক-একটি বর্লাছলেন । 
হঠাৎ আমার মনে হলো তান যেন কষ্টবোধ 
করছেন । সাঁত্যই তো, তখন তাঁর রোগ বাড়ছে । না, 

8$ উদ্বোধন, €০ বর্ঘ, পে ৭৪-৭৫ 


৯২তম বর্ধ-৯ম সংখা 


আর নয়, বললুম £ “আপাঁন একটু বিশ্রাম করুন, 
এই তো আহারের পর উঠেছেন, আম ব্যাঝান, 
জ্বালাতন করাঁছ ।”" 

“কষ্ট তো আছেই, কিছু জানবার থাকে তো 
বল।”' হাসতে হাসতে বললম £$ “আমাদর তো 
সবই জানবার, জানল আর ক" “কেন, 
ভগবানকে জানাব, চেষ্টা থাকলেই পাঁব। 1তান 
যখন রয়েছেন,পাবান কেন । ইচ্ছা প্রবল হলেই 


পাব । সে ইচ্ছা আনা চাই ।? "*আপাঁন আশীবাদি 
করুন “ওসব আশীর্বদর বস্তু নয়, নাগর 


ধাজ--আকাগ্ষা বাড়া । বাঁড় যা।?' 

জিজ্ঞাসা কিছ, থাকলো তান ৩খনো বলি 
প্রতুত। কি জিজ্ঞাসা করবা জান না। তাঁকে 
ঘাব দাস বাঁড় ফিরল 18৫ 

১৮৮৬ খ্রাস্টাব্দে শ্রীবামকাঞ্চ | নে ত্যাগের কার়েক 
বছর পরে কেদারধাবুর মনে ভ।এ অনৎশোচনা দেখা 
দেষ। তান উদাসীর মাতা ঘুরে বেড়াতেন ॥ একদিন 
এক চলতি নৌকাম কলকাতাখ যেতে রানী রাসমীণর 
কালীবাড় চোখে পড়ল । হঠাৎ ভিতর থেকে কে 
যেন বলে উঠল, "ঠাকুর যাঁদ আজ থাকতেন 1” 

বাগবাজারেব ঘাটে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে নেমে 
তিনি দাঁড়িয়ে বইলেন ৷ কোন উদ্দশা নিষে তান 
সোদন কলকাতায় মাননি । পের এক শোনা কথা 
সহসা হৃদয়ে ধর্যনও হলো ৫ 'কাকুডগ্াছতে ভন 
রামদন্ত গহাশয়র বাগানে গাকুবেধ সমাধি-মন্শির 
হযোছে 1” 

কৈদারবাধু কাকুভগাঁছি কোথায় সঠিক জানতেন 
না। শুধু শুনোছলেন যে, রেললাইন পোঁরয়ে - 
নারকেলডাঙ্গার কাছে ৷ 'তান হাটতে শ:রু করলেন । 
সেই একবার মান রাসনাঁণর বাগানের সামনে একপ্রকার 
অসান্বতেই তাঁর প্রাণ বলে উঠোছল, “ঠাকুর যাঁদ 
আজ থাকতেন ।” এ চিন্তা তাঁকে পেয়ে বল । 

তাঁর আত্মকথা £ “রেল লাইন পার হয়ে আবার 
রা্তা--তার দুধারে বাগানই বৌশ। বসতবাটি 
বিরল। বেলা বোধ হয় 'দ্বতীয় প্রহর গ্রীন্মকাল, 
রৌদ্র প্রচণ্ড ঝাঁ ঝাঁকরছে। পথ প্রান্ন জনশন্য। 
দিনের বেলাই উদাস ভাব এনে দেয় 1... নিশ্চয়ই 
রামবাবুর সেই বাগান এইখানেই কোথাও হবে। 


৬২২ 


আশ্বিন) ১৩৯৭ 


ফিন্তু কোথায 2 আরো একটু এগুলাম । দাক্ষণে 
একটা গাঁলপথ কিছুদূর চলে "গয়েছে, প্রান্তে ফটক 
দেখা যাচ্ছে আর বশিঝাড় 1." গেট বন্ধ নয়- 
ভেজানো রয়েছে । একটু ঠেলতেই খুলে গেল। 
ঢুকে ভৌজয়ে দলন্ম । 

“কিন্তু মন্দির বই-ঠাকুরেব সমাঁধ-মন্দিব এ 
ওবে দি এ বাগান নয়ত মন যে বধলছে-এই 
বাগানই । এগোতেই পব-পাশ্চমে লম্বা একটা 
ছোট পুদ্করিণী । তার চাবাঁপকে রাদ্ভা। পন্কাবিণীব 
পূব পারে পশ্চিমমাখা একটি ছোট পাকা কুটুবী 
চণকাম করা। এইবার কুটুরীর দিকে সোক্ঞা- 
সঃজি চাইলুম--দ্বার উদ্নুক্ত। একি ! ঠাকুব যে! 
প্রাণ আনন্দে আহা আহা করে উঠল । ধন্য ভক্ষ, 
একেবারে যে জীবন্ত মুতি- প্রুতিষ্ঠা কবেছেন ' সেই 
প্রফুল্ল মুখ, সেই কাপড়--সেই তেমান কাঁধে ফ্যালা। 
আবার দেখলমম- এ ক, হাওয়ায় দাঁড়র দই এক 
গাছি ছলও মদ এদদ নড়ছে" আম্চয! যেমনাট 
দেখোছ হুবহু সেই মত 1 

[িন-চাব মিনিট দানা পণ কেদাবণাব 
বাগানের উত্তবপর কোণ থেকে শন, এপলেন 
প.জারীর কণ্ঠন্দর, কে গা আপানি 21ক দেখছেন ০ 
“ঠাকৃরকে দেখাছি। এইটি কি পামদন্ত মশার 
বাগান 27 এই খল পাববাব, গঞজাবীর দিকে 
এগুলেন। 

“কী দেখাছলেন_ ললেন 2 

“পরনহংসাদধেক মতি "1? 

"নএত 2 কোথায় 5 তি বচন 2 

কেন-_ঘরের মধ্যে তবে" 0 

"ঘর তো বন্ধ । চাবি এই আমার ফা বুয়েছে। 
থঘরের মধ্যে রূপার বাসন-কোসন রয়েছে: -দেখবেন 
ক 2." বড় জোর এক ঘণ্টা হাবে, পজাদ সেরে ঘব 
বন্ধ করে খেতে গিযোঁছলুম । আপাঁন ওসব ক 

তখন উভয়ে ঠাকুর ঘবের সামনে এসে দেখেন, এ 
ঘরের পশ্চিন ও দক্ষিণ দ্বার উন্ুক্জ, আর ঘরের ঘধো 
ঠাকুরের সেই প্রাণ জুড়ানো মতি র চিহ্নগান্ও নেই । 
বিহবল কেদারবাবু একটু সামলে বললেন, “মশাই, 
আপনার জানসপত্রগণ্লা সব ঠিক আছে কিনা আগে 
দেখে নিন 1” পংজারীও অবাক হয়ে বললেন, “সে 

9৬ উদ্বোধন, ৪০ বর্ষ, পৃঃ ২৯২-২৯৮ 


৫২৩ 


ঠাকুর যাঁদ আজ থাকতেন 


সব আমার সামনেই রয়েছে_ ঠিক আছে । কিন্তু কয় 
বংসর নিত্য এ কাজ করাছ এমন ভুল তো৷ কোনাঁদন 
ঘটোনি।? 

তাবপর “এটি রামবাবুৰ বাগান কিনা ১” 
কৈদারধাবুব এ প্রশ্নের উত্তবে পঞজারী বললেন, 
“হশা, তারই যোগোদ্যান। আর এইট প্রীরানকৃষ। 
পকাহংংসব সমাপি-নান্দির । আচ্ছা, আপান কে? 
কোথা থেকে এসেছেন অনেকেই তো আসেন। 


আপনাকে তো আগে কখনো দৌঁখাঁন। বাবুকে 
কি বলবো ৮? 
“বাবুকে বলবার দরকারই বাক এই তো 


বললেন কত লোক আসেন, আঁমও সেইব্‌প একজন । 
ঠাকুবেব সনাধক্ষোত্র প্রণাম কবে যাবার ইচ্ছায় 
এসৌছলনুম |” 

তারপর প্‌জারীর কাছ থেকে ঠাকুরেব প্রসাদী 
শশা, কলা, পেপে, শাকালং, বাতাপা, আর এক 
*শাস জল খে বদারবাবদ দেহশন শীতল বধ 
পথ বোববে পড়লেন অমান এক: দোড়াব গাঁড়ব 
গাড়োয়ান, "বাবু যাবেন নাকি কোথায় যাবেন ০? 
বলে তার সাঘ'ন থামল । 
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“আসুন, আমার ববানগবেব ধেণা সার আস্তা- 
পলেব গাড়ি ।” গাঁড়ীত বসে কেদাবধাবু ঠাকুবেব 
অপর লীলা চিন্তা করতে লাগলেন £ “আজ যখন 
নীকা রানী রাসমাঁণব মন্দিব সম্গুখে, তখন তে 
আমার কোন চিন্তা, বোন জ্ঞানই ছিল না, কোথা 
হতে অবচেতনা সহসা সাড়া দিযে উঠল-__'ঠাকুব 
যাঁদ আজ থাকতেন ৮ কেন যে একথা (মনে ) এসে 
1ছুল, কি অভাব বোধ হয়াছিল, তাবও সংস্পন্ট ধারণা 
আমার ছিল বলেও বোধ হয় না। এতটুকু ব্যাক্ুলঙা 
ধ কাতবতা তার মধ্যে গোপন ছিল 'কনা-_ভাও 
তো জ্দ্রানতঃ বলতে পার না। হৈ ভাররূপণী ভাবগ্রাহখি 
অন্ভযামী, তুমই অন্তরে বসে ওকথা বাঁলয়ে থাকবে, 
আবার অহেতুক কৃপাসন্ধু, তুমিই বাবস্থা করে সে 
অভাব মেটাল ! এ অভাগাব প্রাত এক আনবচনীয় 


কবুণা! “সাপ হয়ে কামড়াও রোজা হয়ে ঝাড়ো !? 
এনন ব্যথার ব্যথী আর কে আছে এ কোথায় 
পাব 2৯৬ 

সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


ভারতে ভাতীয়তার উনমোষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকা 


অশোককুমার মুখোপাধ্যায় 


শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস” নামটি উচ্চারিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই ফেব্যান্তর ছাঁবাঁট আঁধকাংশ মানুষের 
মনে সাধারণতঃ ভেসে ওঠে তা হলো অসাধারণ 
অতীম্দ্য় শন্তির আধকারী এক সাধক 'যাঁন দাঁক্ষিণে- 
*বরে িম্খিলাভ করেন এবং স্বামী ববেকানন্দ প্রমুখ 
কয়েকজন প্রখ্যাত সন্ন্যাসীর 'যাঁন আচার্য । তাঁর 
অপূর্ব উপদেশের মাধ্যমে তান আপামর জনগণকে 
ধমের পথে নিয়ে আসেন । অনেকে তাঁকে একজন 
অবতার বলেও মনে করেন । স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাষায় 'তাঁন হলেন 'অবতারবাঁরষ্ঠ' অর্থাং এ্শ' শাক্তব 
ধৃকচাবে ভগ্গবানের অন্য সকল অবত্তারগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ । আব মাক-ন সাহাতাক ক্রিস্টোফার ঈশার- 
উডের মতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন কোন বান্ত মাত্র নন বা 
কোন পবি্ন সাধু মান্র নন. তিনি ছিলেন একটি 
অসাধারণ ঘটনা ([)600710101) )। এরকম আবো 
নানা অভিধায তাঁকে বণনা করা হয়েছে । এসকল 
বণনাই ধমী"য় ভক্তের ভাষা । কিন্তু শ্রীরামকৃফের 
জীবন ও কাজকে ভক্তের চোখ দিয়ে না দেখে যাঁদ 
সমাজসচতন, বস্তুনপ্ঠ ইতিহাসাশ্রত গবেষকের 
চোখ ?নযে দেখা যাষ তাহলে তাঁর যে-ভামকা সব- 
চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয তা হলো ভারতে 
জাতীয়তার উন্মেষে তাঁর বরাট ভ্মকা । একাঁদকে 
যেমন বহু পহস্র বংসরের ভারতীয় ধীতহা ও ধমায় 
সাধনার পাঁরপ্‌ণ- বিকাশ ঘঙ্টোছল তাঁর মধ্যে, অনা- 
দিকে তিনি হলেন আধুনিক ভারতের সবশ্রেচ্ঠ 
সমাজাব্লবী ৷ তিনি হলেন ভারতের অধ্যাত্ব- 
সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল, ভারতাত্মার মৃতি- প্রতীক, আবার 
একই সঙ্গে উনবিংশ শতকে সমাজবিদ্লবের সবচেয়ে 
সাহসী উদ্বোধক । তান যেমন অবতারবাঁরষ্ঠ, আবার 
তৈমনই একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী লোকাঁশক্ষক | 
তাঁর প্রাতভা যেমন বহুমুখী, তাঁকে দেখার ও বোঝার 
পথও একাধিক । তান একই সঙ্গে সন্ন্যাসীর ও 
গৃহিভক্কের আচার্য । ধমাঁয় সংস্কারের ও সমাজ- 
ধিস্লবের মন্ত্রদাতা, উচ্চশিক্ষিতের এবং সমাজে 
অপাঙক্ধেয়ের ভ্রাতা । সবাকছু 'মালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের 
যে-ভ্মিকা সমাজ-সচেতৃক গবেষকের কাছে প্রধানতম 


হয়ে দেখা দেয় তা হলো এই যে, তানি পরাধীন 
ভারতবাসীর মন থেকে পরাধীনতা থেকে উদ্ভ্ত 
হাীনন্মন্যতাকে দূর করতে সাহাধ্য করেছেন৷ তাঁর 
সরল অথচ গভীর উপদেশাবলণী ভারতাঁষদের বোঝাতে 
চেয়েছে যে, তারা জগতে অনা কারোর থেকেই শৌষেনি 
বীষে- বা জ্ঞানেবদ্যায় কোন অধশ কম নয়। এক 
মহং মানাবকতার অংশ সবাই, সুতরাং জাতাভিমান 
অশ্রদ্ধেয় এবং পাঁবত্যাজা। আর যেকোন মহং 
মানবতাবাদীর মতোই তান স্বদেশবাসীব হখনন্মনাতা 
দূর করতে গিয়ে অনাজাতর প্রাতি বৌরতা সান্ট 
করেনান। কারণ তাঁব স্বদেশচিন্তা ছিল বৃহৎ 
মানবাহতাঁচন্তাব একটি অংশ ৷ ভাবতবাসীর চেতনাব 
নবজাগরণে তিনি যে প্রবল আন্দোলন উপাস্থত 
কবেন তার প্রকাশ প্রধানতঃ ধমীষ আদশ-কে কেন্দু 
করে ধমীয় বাভাবরণে ঘটোছল ঠিকই, কিন্তু সেই 
আদশ- ও বাতাবরণের সামাজক ব্যাখ্যা খখজতে 
গেলে পাওয়া যাবে এমন এক সাহসখ প.রুষকে 
যাঁর প্রবল উপাস্থীভ ও প্রবলতব কাষণ্ধারার ফলেই 
সম্ভব হয়েছিল পরাধীন ভাবতবাসীর প,নজাগরণ ! 
ভাবতবাসীব মনে শ্রীবামকৃষ যে আত্মশান্তর 
উন্মেষ ঘাঁটয়োছলেন তাকে স্পন্টভাবে বহুল প্রচার 
কবোঁছলেন তারি প্রধান শিবা দ্বামন ববেকানস্দ এবং 
তাক আঁ্নস্ফুলিঙ্গে রূপদান করোছিলেন বস্লবী 
অরাবদ ঘোব) বংশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতে 
বিপ্লবের ষে বিপুল প্রচেষ্টা দেখা যায় এবং পরবতী" 
সময়ে সাঁহংস ও আহংস পথে জাতীষ আশ্দোল।নর 
প্রবল ঢেউ আসম্দ্রোহমাচল ভারতের প্রতি প্রান্তে যে 
আলোড়ন সৃষ্টি করে, সবকিছুর মধ্যেই দেখা যায় 
ভ্রীরামকৃর পরোক্ষ প্রভাব ৷ ব্রিটিশ শাসনের রাজ- 
কমচারীদের বিভন্ন সময়ে রাচত গোপন প্রাতিবোনে 
শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লোখত হয়েছে যাঁদও তাঁর সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ রাজনীতির কোনরকম সংযোগ খুজে বের করা 
যায়নি। কেননা শ্রীরামকৃষ্ণ কাজ করে গেছেন মানুষের 
মনোভূমিতে যেখানে তিনি সবত্বে ও অনবদ্যভাবে 
আত্মশান্তর বীজ বপন করেছেন। কালে সেই বীজ 
থেকেই জন্ম নিয়েছে ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ। 


৫২৪ 
রি 


আশ্ফিল। ১৩৯৭ 


ইতিহাসের বিচারে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সনয়- 
সীমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয় । শিক্ষা ও 
কাষ্ট্র ক্ষে-্র সরকার ব্যবস্থায় ভারতেব পরাধানতা 
শুরু হয় ১৬৩৫ ীস্টাব্দে । এই বছরেই কোম্পানীর 
শাসনব্যবস্থার নীত হিসাবে বেস্টকমেকলের নেতৃ-স্ব 
লা বোন্টছ্কের ৭ নার্ট ১৮৩৫ তারখের প্রন্ডাব 
অনুসারে চড়ান্ত 'সিম্ধা্ত হর যে, এদেশে প্রাচ্য- 
শিক্ষার পারবর্তে পাণ্চাত্যশক্ষাব্যবন্থা প্রবতন 
করা হবে। সংস্কৃত-ফাসীঁর স্থান নেবে ইংরেজী 
শিক্ষা । মেকলে আশা প্রকাশ কবেন যে, এর ফলে 
পরবতী কয়েক দশকের মধ্যে শিক্ষত ভারতীয় 
গাত্চমে” কালো থাকলেও মননে ও বুচিতে হবে 
প্যারাপর ইংবেজ এবং ভাব ফ'ল এদেশে প্রিটিশ 
প্রভৃত্ব গ্থাপী হবে। নেক্ল প্রকৃতই একাটি পপন্ট 
সম্ভাবনার হাঙ্গত দেন যা কাঘেো পারণ৬ হলে 
ভাখ্ভব জাতীয় এতিহা ও কুন্টা আর কিছদই 
অবাশন্ট থাবও না । 


কা? 

এই অন্ভাবনাক শিনল বাব 

জনাই যেন ১৮৩৬ খ্রমন্টা'খবর গগাড়াতেই এাঝানকফ ও 
জন্ম । আর জগবনে 1 পঞ্চাণতি হন ধনে তিনি খে 
কাজ করে গেলেন, নেঙাে কনে 'গোলেন এবং যে 
উপদেশাবলী রেখে গে শন ভাব ফলে ভাবতবাসার 


০ 


মনে উচ্চ জাতারতাবো বেন, ধবধবনানবিকঙাকে 
স্বীকার করেই এক প্রবল দ্বদেশশচতা ও দ্বা্গাভ্যাভি- 
মানের উন্নেব ঘট । শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ১৮৬ 


খ্রীষ্টাব্দে ইলোক আগ কবে গেলন ভবন ভাব 
অভীণ্ট কম সমাধা হযেছে । ভারতের জাতীয় তাংবাধ 
সাংগঠ।নকরুপ গ্রহণ কবেছে, ভারঙায জাতীয় কং.গ্রস 
জাতীশতাবাদী ভারতীয় নেতৃনূন্ের মিলনমণ্ড হসাণে 
গড়ে উঠেছে । ১৮৮৫ গ্রাঁন্টান্দে বোঘাই শঞর থে 
স্জাঠনের সত্রপাও হলো সেটি সাঙাঠানক পাপা 
লাভ করন ১৮৮৬ খ্রান্টাবোর কল চাঙা আপবেশ,ন। 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাতেই বলা যায় যে, তান সারাজ।ন 
'এক হাত” ঈশ্বরের পারপত্ন রেখোছজন আন এক 
হাতে” জাতীয় আত্মশান্তকে উদ্বাধত করার জন্য 
কাজ করে গেছেন। যখন ভারতের জাগীবতাবোরধ 
সচেতন হয়ে সাংা্ানক পথে তার জয়বাত্র। শর 
করেছে তখনই তাঁর কাজ শেন হয়েছে মনে করে 
তান 'দৃই হাতই' ঈশ্বরের পানপদ্মে সমপণ করে 
দায় নিয়েছেন । 


৭ 


শ্রীবানকঞফচর জীবদ্দশাতেই (ব্রিটিশ রাজশাস্তি ধাপে 
ধাপে ভাবতকে কৃণ্টি ও রাজনীতির দিক দিয়ে 
পবাধীন ধরার কাজ সমাধা কবে ॥ ১৮৩৭ খ্রীন্টাব্ে 
ফাসী- ভাধাব হ্ছানে ইংরেজীকে সবকার ভাষা 
হসাবে গ্রহণ করা হয এবং ১৮৪৪ গ্রীন্টাব্দে 
ভারত সরক্কাব ঘোষণা করে যে, সবক্কাঁর কমীনযোগে 
ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্ষিদের অগ্রাধকার দেওয়া হবে। 
এই দুই কারণে ১৪৩৭ থেকে ১৪৪৪ খীষ্টা্ব-_এই 
সবমাঁটি ছিল প্রকৃত অথে 17871510181 081100, 
এবং হিন্পুুসলিন সকল ভাবতবাসীর কাছেই 
এসমবকার পাঁনবনগঠীল এনোছল একটা বিরাট 
মানাসক ধাক্া উস্চবণেব িদ্দুবা 
১৮৪৪এব পর থেকে হত ফাসাব বদলে ইংক্সী 
শিব আরুভ কার । এদের অধা জাননারুশণী 
'লান্ডতোজটান আযাসাস'বশন প্রাভটা কবে ১৪9৪ 
১7৪৬ খান্টা ২ এবং ব্বউশশাকিন সঙ্গে নানান সবধা 
প্রাথনা করে সালাগনা চালাতে থাক মসপনান 
সং্প্রন্ন নিজেকে ইংবেজী ক্ষা থকে দুবে আরষে 
বাখে। এবপর ৯০৪ বোড অব 
খনলট্রাপেৰ প্রেসছেউ লা 9লান উদ তান শিক্ষণ 
বিধবক পিখাত ভেসপাঞ্ে এনট সানগ্রিত শিক্ষা, 
নাত গ্রহণ ক্যান প্রভাব কবেন যাব ফলে মি 

স্তর থেকে বিশ্বাবপ্যালণ প্তর পথন্ত সবন্ধ ইংরেজীর 
নাধানে পান্ডাতানশর্পনব্যবস্থা প্রবভন করার কথা 
বলাহণ। শিক্ষা ও কী্টর দক থেকে ভারতায় 
মননকে পড় পবিত্র পরাধীন কবার ব্যবস্থা স্পর্ণ 
হব । অল্গকালেহ বাবধানে ১৮৫৭ খীস্টানেট ঘট 
যান শহাবিপ্রাত যার পাবণাততে কোণ্পানীর প্রশাসন 
উঠে গধে মাসে সবাসাব খ্িটিশ রাজশাজব শানন। 
ইংন.ডও বানীকে ভারতের সযাজ্ঞা বলে ঘোধথা করা 
হয় এবং ভাত শাসনের পণ: ও প্রত্যক্ষ ক্ষমতা গ্রহণ 
করে প্রিটিঘ পালামেউ ও তার মন্ত্রীসভা । ভারত 
পান্নভ হয টেনের উপানবেশে ॥ ইতিমধ্যে ওম্বা- 
ধাঁব িন্রাংও সাওতাল বিদ্রোহেক্ধ মতো 'ব্রিটশ- 
বিরোধা আন্দোলনগতলকে পরাস্ত করা হয়েছে । 
আব ১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার হিন্দু কলেজকে 
রপান্ভারত কৰা হয়েছে প্রৌসডেনী কলেজে নতুন 
পাাভাশিক্ষার পটটস্থান হিসাবে এবং ১৮৬৭ 
খটস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলকাতা, বোন্বাই ও 
সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 
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উদ্বোধন 


মাদ্রাজ বিশ্বাবদ্যালয় । সুতরাং দেখা যাচ্ছ ১৮৫৪ 
থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টান্দের মধ্যে ব্রিটিশ বাজশান্ত ও 
পাশ্চাত্য-শিক্ষাবযবন্থা পর্ণ ক্ষমতাষ প্রাতিষ্ঠত 
হয়েছে । অনাদকে এই সমমেই দাঁক্ষিণেশ্বরেব 
গঙ্গাতীবে ভারতবাসীব শ'কসাধনার প্রতীক হিসাবে 
কাজ শুরু কবেছেন শ্রীবামকষ্ণ । বানী রাসমণির 
উদ্যোগে ও অরথনিকল্যে ১৮৫৫ খাস্টাব্দে স্থাপিত 
হলো জগদীশ্বরী বা ভবতারিণীর মান্দর এবং 
সেখানে দেবীর পুজাসেবাঁদ কাজের ভার দেওয়া 
হলো গদাধর চট্রাপাধায়কে '্যান শীঘুই আত্মপ্রকাশ 
করলেন রামকৃষ্জ পরমহংস নাম । এখন থেকেই 
ধনরবচ্ছিন্রভাবে শুরু হলো ভারতে জাতীষ জীবন 
জাতীয় বনাম বিজ্ঞাতীম জীবনাদর্শেব দ্বন্দৰ। এই 
দুই জীবনাদশ'কে কপেসন্ডুকেব মতা অস্বীকার না 
করেও উভয়কে আঙকন করে তিনি এক উচ্চতর 
জীবনাদর্শ প্রচার কবলেন যান মূল কথা হালো সর্ব 
মাতর সমন্বয । তিনি ধনী-দাঁবদ্, উচ্চ-নীচ, শাক্ষিত- 
অশিক্ষিত, হিন্দু সুসলনান সকল বিভেদ দূর কবে 
ভারতে সমন্বয়শ ধ্মভাবনার সাহাণ্যা এক মহাজাতি 
গঠনের ভাবধাবা গড় তুললেন । শ্রীবামকের সামা- 
দিক ভমকা এই ভাষালেকটিকস-এর ( ৫$915০0০৩ ) 
শ্রেষ্ঠ উদাহরণ | 

ভারতে জাতায়তাবোধের উন্মেষে শ্রীরামকুফণর 
ভূমিকা জামনীতে জাতীয়তাবোধের জাগরণে মাটন 
লুথার, হাডাঁর এবং ফিকটে প্রমূখ রোমান্টিক চিন্তা- 
'বিদগণের ভাঁমকার সঙ্গে তুলনীয় । এরা সবাই 
জাতীয়ভাবোধের উ্মেষে সাহাষ্য করোছলেন ধম+ ও 
দর্শনাচন্তাকে কেন্দ্র করেই এবং আপামর জনগ.ণর 
কাছে পৌছাতে চেয়োছলেন ধমীয় বাগ্ধারাকে 
ব্যবহার করে। তাঁদের এক-একজগনের কাছে, গিবশেব 
এীতিহাসিক কারণে, যুগগ্রয়োজন দেখা দিয়েছিল 
ধৃবাভন্নভাবে, দকন্তু যেখানে এ'রা সবাই একমত তা 
হলো যুগ-্রয়োজনের চাবত্রিক বৈশিণ্ট অনুধায়ীই 
গণ-সংযোগের ভাষা ও রীত নিরূপণ করতে হবে । 
দেশের আপামর জনগণের মধ্যে যাঁদ আত্মশান্তর 
উদ্বোধন করে লোকশান্ত সৃন্টি করতে হয় তাহলে 
জাতীয় অবস্থা বিবেনা করেই তাদের বোধগম্য 
রূপকল্প, ভাষা, বাগধারা, প্রবচন, গ্প, রূপক ও 
উপমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া আর অন্য 


৯২তম বর্ষ-_ ৯ম সংখ্যা 


পথে সাফল্যলাভ দুর্হ হয়ে উঠি। শ্রীরামকৃষ্ণের 
ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটি ছিল বিশেষ কঠিন, কেননা তাঁকি 
যেমন পরাক্কান্ত 'বদেশী রাজশান্তর পদানত সমাজে 
বাস করেই কাজটি করতে হয়েছে, তেমনই আবার তাঁর 
স্বদেশীয় সমাজটও তখন ছল নানা মত ও পথের 
টানা-পোড়েনে বিভ্রান্ত ও আস্ছির । হহদ্দুসমাজের 
অনেক সং্কার ও অসুস্থ জীবনবোধের বিরুদ্ধে তাঁকে 
সংগ্রাম করতে হযেছে! ধর্মের গণ্ডীর মধো বাস করে 
এবং ধমীঁ়্ আচার-আচরণেব বাইরে না গিয়েও এক 
অতান্ত পুযোজনীয় সামাজিক আন্দোল'নর নেতৃত্ব 
দিষে গেছেন তিনি। তিনি সংগ্রাম চালযোছন সাধারণ 
মানুযেব বোধগম্য গ্রাম্যভাষায় ও কথনরপশাভিত, দারিদ্র 
ও নীচুতলাব মানুষের মতো বেশভষা পরিধান করে 
এবং তদানীন্তন ভাবতর রাজধান কলকাতার 
ইংরেজীনবীশ, অথ বাবু” সম্প্রদায়ের চালচলন 
থেকে সধাত্ব নিজাক সারাস বখে । 

ভ্রীরামকুষ। সামাজিক বিচাবে ছিলেন আজগবন 
সংগ্রামী ও দৃস্টিভাঙ্গতে ছিলেন একজন বিশেষ ধরনেব 


বিপ্লবী | তাঁর বিপ্লব মানুষের মননে, রাজনীতির 
ক্ষোত্র নয়। তান বক্ষে স্নরুপ-সন্ধানে জীবন- 


পাত কবোছুলেন, িন্তু জীবজগংকে অস্বীকার 
কবেনান। মাটির ওপর শন্তভাবেই তান দাঁড়য়ে- 
ছিলেন, জীবনকে মামা বলে উপক্ষা করেনান। 
তিনি যেনন ঈশ্বব-প্রেমী ছিলেন, ঠিক তেমনই ছিলেন 
মানবপ্রেমী । দেশ ও কালের বিচারে ভাঁর মনে 
তয়োছল মে, ধরমেি পরিভাষা বাবহাব করলেই তানি 
সকল মানুষের নন প্রকৃত পারব৩ন আনতে 
পারবেন । বিজ্ঞানী যেমন বিজ্ঞানর পারভাষা 
ব্যবহার করেন, সমাজ-সচেতন মানবপ্রেমী রামকৃফদেব 
ঠিক তেমান ভাঁর 'বস্ময়কর কাঁব-্রীতভায় যে অজন্র 
রূপক, প্রতিক ও উপমা ব্যবহার করলেন সেগুলির 
যথাযথ মমেদ্ধির করতে পারলে তবে তাঁর ভামকার 
মূল্যাঘন করা সম্ভব হবে। তাঁকে কেবল ঠাকুর বা 
দেবতা হিসাবে মনে করে মনোশসংহাসনে বাঁসয়ে 
রাখলে সেটা হবে আত্মপ্রবগ্চনা ৷ তদানীন্তন সামাগ্রক 
সামাজিক পটভামতে স্থাপন করেই শ্রীরামকৃষ্ণের 
সাধাজিক ভমকাকে বুঝতে হবে । 

বাংলাদেশে তাঁর কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে 
আরো চার ধরনের ধমণয়-সামাঁজক আন্দোলন 


৫২৬ 


আঁ*্বন, 
হয়োছল £ (১) রামমোহন-দেবেন্রনাথের  ল্রাঙ্ধ 
আন্দোলন, (২) রাধাণশন্তদেবের রক্ষণশীল ধমীয় 
আন্দোলন, (৩) হবরং 'পঙ্গল' গোষ্ঠীর কালাপাহাড়ী 
আন্দোলন, এবং (৪) ধবদ্যাসাগরের জনাষ্তৈণা 
সমাজ-সংসকারের আন্দোলন । বামমোহন ও দেটো নান 
হন্দুধমে র পৌত্তীলকভার বিবুদ্ধে আন্দোলন ববেন 
এবং নিরাকার ব্ন্মের উপাসনাকে প্রকৃত ধন পলে 
প্রচার করেন । আর ব্রাঙ্গ আন্দোলন নাকী-ম্বাধ।নতাব 
পচ্ষে জোরালো বন্তব্য উপাস্থত করে ভিনসনাজের 
মধ্যে গতিশীলতা জানতে চেক্টা কবে এই 
আন্দোলনের নেতৃবন্দ এসকল কাজে শীর্লটিশ রাজ- 
শান্তর সাহায্য নেন এবং সরাসাঁর 090/]]শ8491 
৮০৪1 ৪৪০।৭-ব ভ.মবণ পালন খরেন । ভারতবাসীর 
কূসংকাবাচ্ছন্ন মনকে স্বাধীনাঁচন্ভা করতে তাঁবা 
শাখয়ৌছলেন, 'কন্তু ননে-প্রাণে ও কাজে চেয়ে ছলেন 
ধব্রাউশ রাজশান্ত এদ,শ পাকাপোন্ধভাবে থেকে যাক । 
দ্বতীর আন্দোলনাঁট প্রধানওঃ ত্রা্ম আদন্দাল:নব এবং 
বিদেশী মিশনারীদের প্রীম্ট্ধৰ- প্রচাবের মুখে 
শহস্দুধন ও তিন্দুসনাজকে বক্ষা কবতেই ভার সব 
যান্ত ও সম্পদ নিয়োজত করে । বাজা জামপারদের 
আথ--সামাঁজক স্বাথ-রক্ষাকে রাধাকান্ত দেব প্রমথ 
সমাজনেতারা তাঁদের অন্যতম কতব্য ধলে মনে করে- 
ছিলেন । একাঁদকে ব্রাঙ্মণ-পাঁণ্ডতবগ- ও অন্যাদকে 
কোম্পানীর কতৃপক্ষ এই দুই পক্ষের সসথন নিয়ে 
তাঁরা এাগয়োছলেন। ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ 
জাগরণে এই রক্ষণশীল আন্বোলনের ভমকা ছল 
ানতান্তই গৌণ ৷ তৃতীয় আন্দোলনাট ছিল ম.লওঃ 
কছু বিপথগামী ইংরেজী-শাক্ষত যুবকদের 
আন্দোলন । মলতঃ কলকাতা-কৌন্দ্ুক এই আন্দো- 
লনের নেতারা হিন্দুসমাজের প্রাতষ্ানগলিকে ধবস 
করে আনন্দ পেত এবং গোলনাীীঘতে বসে প্রকাশ্যে 
হিন্দুর নাষদ্ধ মাংস খেয়ে ভীচ্ছপ্ট অন্যের গাবে 
ছহড়ে মারত । এরা শুধু ভাঙতে চাইল, গড়তে 
পারোন ছুই । ভারতীয় জাতীরতার পক্ষে 
এদের দান উপেক্ষণীয় । চতুথ- আন্দোলনাট প্রায় 
একজনমান্র ব্যান্তকে ঘিবেই গড়ে ওঠে । সংস্কতের 
পাণ্ডত হয়েও তান ইংরেজী 'শখোছলেন এবং 
ইংরেজশ শক্ষার প্রসারে সাহাষ্য করেছেন । করুণা- 
সাগর বিদ্যাসাগর হন্দমসমাজ থেকে অম্পবয়সী 


১০৯৭ 


৬২৭ 


বধবাদের দখনচনের জনা বিধনা-বিবাহ প্রচলনের 
জন্য প্রাণপণ চেঞ্টা করেন এবং শেবপষন্ত রাজ- 
শান্তব সহানতায় এববরে আইন প্রণমন ধরাতে সক্ষন 
হন। স্ত্াঁশকষাব বতারেও ভার নান উল্লেএযোগ্য । 
নু তান সনাজ-সং্পনারেই নিজেকে সীমাবদ্ধ 
বেখে।ছলেন এবং শৈব জশবনে দেশবাসীর ব্যবহারে 
বাতশ্রথ হমে পড়েন । এসকল ধনাীঁন ও সামাজিক 
আদ্দপালনগ্ীল তাদের শান্ত শাররে ফেলে ভানশ 
শঙ্েল ্বিতীয়াধে ব গোড়াণভই ।  ভারতবাসীর 
মনন নেনে আন (নহা।তি, ভভাশা ও পরাধীনতা- 
জাঙ এক ধরনের হখন সনাতা । ভারত ইভিহাসের এই 
যুগসাম্ধঙ্ষাণেই দ।্ণেত্ববে নাতৃবপে শাটর আবাধনা 
শ,বু কবেন শ্রীযানকৃষণ | কি তু বপ্লবা বানকৃফণ শাডর 
আরাধনাতে আনলেন নতুন পর্ধীভ ও নতুন ভাবধারা 
যাদ্রুত ভাবশ্রনাসাব মন থেকে সকল বিভ্রান্তি ও 
হীনদ্ননাতা ₹র করতে সাধাম্য করে এবং দেশবাসীর 
মনে নিজ নও +তব্যবাম- একাঁন'ভা জাগয়ে 
তোলে । টিন সাদেশবাসীদের নিঙের স্বরপ 

তি সাহাম্য কবেন, তাদের মধ্যে ধম ও সন্প্রদায়- 
গত বাভিদ দূব করেন, এবং এক অপ সমন্বষী 
ধমের বাণা প্রচার করে ভাবভের আধ্যাত্মক 


জাভীয়তাবোধকে পণমান্রার জাগবে তোলেন । 
আধ্যাত্ম জাতীয় সংহাতি শীঘ্রই রাজনীতিক 


জাতীবতাবোধের জণ্ম দেস । জানানাতে যাকে বলা 
হর “৮৩1০ ইংরেজনীতে তাকে বুল 41০) সে ধরূনর 
জাতীয় জনসনাঙ্জের চেতনা ভাত্রতে সন্ত হয় উানশ 
শতকের শেব দিকে এবং সেই ভারভেভনাব উন্নেষে 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভনকা ছিল অনন্য । তাঁর (িবোভাবের 
পর ভারতীব জাতীয়তাবাদের ওপর ও ভারতের 
দবস্লবীদের ওপর তাঁর প্রভাব গভীব্রভাবে রেখাপাত 
করে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও কাজ গভীর অথব্যঞ্জনায় 
মাত । আপাতদহষ্টতে একজন অপ্রকৃতিষ্ছ সাধু 
বলে তাঁকে সেকালে অনেকে মনে করৌছলেন, কিন্তু 
দেশকালের আভঙ্্তার আলোকে 'ব্চার করলে তাঁর 
ব্যান্তিত্ব, কাজকর্ম ও কথা সবই গভীর তাংপষপত্র" 
বলে আমরা বুঝতে পারব । ধম-সাধনায় ?সাঁদ্ধলাভ 
করার আগে থেকেই সমাজাঁব্লবীরূপে গদাধর 
চট্টোপাধ্যায় তদানীন্তন 'হন্দুসমাজকে প্রবলভাবে 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


ধাক্কা দিতে থাকেন । বাল্যে উপনয়নের সময় 'তাঁন 
জিদ ধরে ধনী কামারনীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষা 
গ্রহণ করেন। নিজে কুলীণ ব্রা্থণ-প1রবারের 
অস্তগগতি হয়েও বৈব বানী রাসমাঁণর মান্দরে 
বাজনব্াত্ত গ্রহণ করেন । শীকন্তু তান চাল-কলা 
বাঁধা পুবদত হতে অন্বীকাব করেন । দাক্ষিণেবরে 
পূজার সময় শাম্ত্রমতে মন্্র পাঠ না করে ভবভারিণীর 
কাছে আকুল হয়ে আত্ম'নবেদন কবেন যাতে অনেকেই 
তাঁকে অপ্রকাতস্থ বলে সন্দেহ কবেন । তিন সরাসাঁব 
জানয়ে দেন যে, তান “বাবু হতে পাববেন না 
অর্থ তৎকালীন মধ্যবিস্ত বাঙালীর আকাপ্ষা তাঁর 
কাছে গ্রহণযোগ্য নয । আমলে তাঁর এসকল কাজ ও 
ব্যবহার ছিল হন্দধমের গোড়ামিকে প্রচণ্ড এবটা 
ধাকা দেওয়া । যীদণ্ড ১৮৫৭ গ্রাস্টাব্দের 
মহাবিত্রোহের সঙ্গে তার কোন রকম ব্যান্তগত 
সম্পক- ছল না, তবুও দেখা যায় যে, এই 
'্রাটশাবরোধী বিক্ষোভের প্রাক্কালে রানকৃষ্ণ অধীর 
হয়ে দাঁক্ষণেতবরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও চিংশার কবে 
বলছেন ৪ “ওরে তোরা কে কোথায় আছস আয” । 
এ যেন সহজ ভাষায় সেই কবির আহবান ঃ “মার 
আঁভষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়ান ষে ভরা / 
সবার-পরশে-পাঁবন্রকরা তীথ'নীরে_/আজ ভারতের 
মহামানবের সাগরতীরে ॥৮” এই মা ভক্তের কাছে 
মৃন্ময়ী ভবতারিণগ 'কদ্তু অনোর চোখে তা চন্ময়া 
দেশমাতৃকা । 

সমাজে প্রচালত অত্যাচার ও কুপ্রথা সবন্ধে 
রামকৃষ্দেবের যথেষ্ট ব্যান্তগত আঁভঙ্তা হয়োছল । 
কিভাবে ইংরেজশাসন-স্ট জাঁমদার-প্রশাসনের প্রশ্রয় 
তার নিজস্ব সম্পাত্ত বাড়াবার জন্য অন্যকে ভিটেনাঁট 
ছাড়া করে সে আভন্্রতা তাঁর পিতার ভাগ্যেই 
ঘটেছল। তাঁদের পাঁরবারকে নিজস্ব (ভিটে ছেড়ে 
কামারপুকুরে চলে আসতে হয়োছল ' আবার তিনি 
এটাও স্বচক্ষে দেখোছলেন 1কভাবে ভারতের 
সাধারণ মানুষ “অন্নগত প্রাণ হয়ে পড়েছে । টাকা 
রোজগারের জন্য মানবের কাছে কাজ করে এবং সেই 
অর্থে পাঁরবার প্রতিপালনেই তার সমস্ত শাল্ত ব্যায়ত 
হয় । বিদেশী রাজশীন্ত ও তার পুন্ট সমাজের 
উচ্চশ্রেণীর লোকেদের অনৃতপরায়ণতা এবং সাধারণ 
আমগত মানুষের হানম্মন্যতা দেখে দেখে তান মনে 


১২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


মনে পীঁড়ত হতেন। অথচ বুঝোঁছলেন যে, এখনই 
এই অবস্থা থেকে মুক্ত পাওয়া অসম্ভব যতক্ষণ না 
মানুষ নিজেকে বুঝতে শিখছে । নজের জীবনের 
পাঁরবেশ ও জীবনধারণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা 
না জন্মালে তার বীনজগ্ব “মান” সম্পর্কে হুশ হয় 
না। এই মানীসক দৈন্য ও ক্লীবতা দূর করতে না 
পারলে স্বাধীন হওয়া যায় না, কেননা আত্মশান্তর 
উদ্বোধন না হলে যথার্থ দেশপ্রেম জন্মায় না এবং 
মানুষের মধ্যে কোন উচ্চ আদশের জন্য 
কাজ করাব ইচ্ছেও সাণ্ট করা যায় না। সেই ধমের 
চেষে বড় আদশ- নেই যে-ধর্গে অনঃপ্রাণত হলে 
মানুষ তার ক্রেব্যভাব ত্যাগ কবে বিনধ্কান কমের জনা 
উদ্দোগী হয় । গাতাম শ্রীকৃষ্ণ অজরনকে যত কথা 
বলেছেন তাব সাবকথা হলো “ক্লেবাং মাস্ম গমঃ 
পাথ-।""  উপাঁনবদেও রমেছে “উীত্তত্তত জান্ত্রত 
প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত"। রষেছ “চরৈষেতি 
চরৈবৌত” অর্থাং অলস 'নত্রা ত্যাগ করে নিজের 
অন্তানাহত শান্ততে আস্থা রেখে উঠ দাঁড়াতে হবে 
এবং চলতে হবে সামনের পিকে । এদেশের মানুবকে 
শ্ররামকৃষ্ণ গক্পরপক-প্রতীকের মাধ্যমে এগষে 
চলার, আত্ম-উদ্বোধনের শিক্ষাই দিয়েছেন । সেজন্যই 
জাতীয়তার উন্নেষে তাঁর দান সাবশেব উল্লেখযোগ্য । 

জাতির জাগরণে যেটা সবথেকে বড় প্রয়োজন 
তা হলো সাধারণ মানুখের মধ্যে সত্যানঘ্ঠা, ত্যাগ- 
দ্বীকার ও কম-গ্রবাত্ত। মনে হয যেন হাতে ধরে 
সবাইকে তানি এইগু্লি শেখাতে চেয়েছেন তাঁর 
কাজ ও কথার মধ্য দিয়ে । দক্ষিণেশবরে শক্তিময়ীকে 
পূজা করতে এসে তাঁর প্রথম প্রাথনায় দেখ গেল 
পাপ-প্ণ্য, জ্ান-অজ্ঞান, শহচঅশীচ, ধর্মঅধম* 
সবাঁকছুর পারবর্তে শুদ্ধা ভাখলাভ করার জন্য 
আকুলতা । সবাক; তান ছাড়তে রাজ 'কন্তু 
বলতে পারেনাঁন সত্যকেও ত্যাগ করলাম । তান 
বিশ্বাস করতেন, সত্যের জন্য সবাঁকছ:কে ত্যাগ করা 
যায় কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা 
যায় না। তাঁর একট প্রধান উপদেশ হলো £ “সত্যে 
আঁট হয়ে থাক" । তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থ হলো 
অম্তরাত্মার মীন্ত। এই মমীস্তলাভ হলে তবেই 
ঘটবে মানুষের অন্তার্নীহত সম্ভাবনার প্রস্ফুটন । 
আর অন্তরাত্মার মাস্তি আসবে ঈশ্বরে শৃখ্খাভষ্তি ও 


৮ 


আধিবন, ১৩৯৭ 


তাঁর প্রেমময়তাতে অটুট গববাস থেকে । কথাগাল 
ষে আধ্যাত্ক ভাবধারার দ্যোতক ও বাহক তাতে 
সন্দেহ নেই, ধকম্তু এই ভাবধারার সামাজিক ভাংপর্য 
ছিল এই ষে, বিদেশী রাজশাস্ুর চেয়ে অনেক অনেক 
উ'ছুতে আছেন মানুষের প্রকৃত প্রভু; সুতরাং ক্ষমতার 
চাঝচিক্য ও প্রভাবের জন্য 'বদেশী মানবের কাছ 
ধনজের অন্তরাত্মা 'বাকয়ে দেওয়া উঁচত নয়; তা 
হবে ভারতবাসীর পক্ষে এক চরম অধমের কাজ । 

হন্দুধর্মে আধ্যাতবক মনুস্তলাভের তিন প্রধান 
মাগ নিদেশিত হয়েছে জ্ঞান, কর্ম ও ভান্ত। 
শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়েছেন যে, তন মাগেই আরাধ্যলাভ 
হয়, তবে আধীনক জাঁটল জাবনযান্ত্ায ভাঞমাগই 
অপেক্ষাকৃত সঃজ । জ্ঞান হলো সষের মতো, 
তার উদয় হলে সব পাঁরক্কারভাবে জানা-বোকা যায়। 
কম-নদ্কাম হলে কোন পিছ:টান জন্মায় না, তাতেও 
মন্তলাভ হয়। সামাজিক দায়ত্ব ও সচেতনতা 
সহযোগে কম+ করলে তা-ই হয়ে দাঁড়ায় ধম । আর 
ভাঁঞরসে মঠীন্তর ধারণা জমাট রূপ নেয় । ভান্তর পথ 
সহজ পথ, শুধু প্রেম ও বন্বাস 'নয়ে ধরে থাকতে 
হয় ঈতববভান্ত থেকে দেশভঞ্চিবও প্রেরণা আসে 
ভক্তদের মনে। সঙ্গে সঙ্গ একথাও পারক্কার হয়ে 
যায় সে দেশভীন্ত হতে হবে খাঁট, ভাতে ভেজাল 
থাকলে ইন্ট িসম্ঘ হবে না অর্থাং স্বাধীনতা লাভ 
সভব হবে না। এর থেবেই জন্ম নেয় ইন্টলাভের 
জন্য ব্যাকুলঙা, কাজে একাগ্রতা ও উদ্দেশ্যের সততা । 
খাটি মানুষ তোরর কাজে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশ 
দেশবাসীর ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করোছিল। 
একাজি না হওয়া পযন্ত জাতীয়তার আন্দোলনে 
জোয়ার আসতে পারেনি । 

জ্ঞানকে কর্ম ও ভান্ত দিয়ে সঞ্জীঁবতি করতে হর, 
নয়তো জ্ঞান জীবনকে শহ্কে করে দেয়, মানুষকে 
ধনমম করে তোলে ॥ তান ধমের কচকচানকে 
বিদ্রুপ করেছেন। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এই 
তকষে অথহাীন তা তিন বাঁঝয়ে দিয়েছেন। 
বলছেন £ “জ্ঞানীর কাছে ঈমবর নিরাকার আর 
ভঞ্জের ক্যছ ঈশ্বর সাকার ।” আবার বলেছেন 
“ভন্কের ফোন জাত নেই ।” সুতরাং ভান্ত জম্মালে 
জাতিভেদ চলে যাবে । তাঁর কথার মমেত্ঘাটন করে 
বলা যায়, এই ভক্তি ঘখন দেশমাতৃকার প্রাত তান্ত 
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বোঝাবে তখন আর জাতাঁবচারের ঝগড়া থাকার 
স্‌যোগ থাকে না। 

ধমীঁয় সম্প্রদায়ের নামে মানুষে মানুষে যে 
হানাহানি তা-ও অথহীন, অন্ততঃ এধরনের কলহের 
পেছনে ধর্মের কোন সমথন নেই । তান তোতা- 
পুরীর কাছে এবং ভৈরবণ ব্রাঙ্মণীর কাছে সাধনা 
করেছেন । তান উপবীত ত্যাগ করে সূফী সাধক 
গোঁবন্দ রায়ের কাছে ইসলাম ধর্মে সাধনা করেন। 
আবার অন্য সময় সবাঁকছু ছেড়ে যীশুর ভাবে 
তন্ময় হয়ে সাধনা করেছেন । দেখেছেন সব মত 
সব পথ একই জায়গায় গনয়ে যায়। খস্বেদের খাষ 
বলেছেন $ “একং সং 'বপ্রা বহুধা বদান্ত”_-সত্য 
এক, জ্ঞানগণ তাঁকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেন । 
শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনই তাঁর সঞ্ল প্রকার সাধনার পর 
ঘোষণা করলেন অপুব সমন্বয়ের বাণী “যত মত 
ভতঙ পথ” । যারা শুধু নিজের মতকেই সত্য ও 
বিশুদ্ধ বলে দাবি করে এবং অন্যের মতকে ভুল 
বলে প্রচার করে, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় তাদের হালো 
“মতুয়ার বযম্ধ যা 1তাঁন পারহার করতে বলেছেন। 
শবাভন্ন ধম ও জাতপাতের ক্ষুদ্র আচার-বিচারে যে 
ভারতীয় জনজীবন শতধা-বভন্ত ছিল সেখানে 
দাঁড়িয়ে একথা বলা খুবই বৈশ্লাবক কাজ, সন্দেহ 
নেই। ধমের বাভন্নতা সংত্বও একাঁট ভারতীয় 
জনসমাজ ও তার নিজস্ব জাতীয়তাবোধের সষ্টর 
প্রথম ধাপ শ্রীরামকৃষের এই বাণী । জাতীয় এঁকা- 
সাধনা থেকে মানবজাতির এঁক্য-সাধনা শ্রীরামকৃঞ্চের 
ধনদেশিশত পথেই হবে একথা স্বামী বিবেকানন্দ, 
রোমাঁ রোলা, ম্াক্সমূলার থেকে অরাবন্দ, গান্ধীজী, 
জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, আন্ড টয়েনবী সবাই 
বলেছেন তিনি চেয়েছিলেন ভারতবাসীর মননে 
বুদ্ধিবিভাসার (57311011013001) পূর্ণ বিকাশ ও 
তার সঙ্গে মানবাত্মার উদ্বোধন ! অন্টাদশ শতকের 
ফ্রান্সে ভোলতেয়র, দিদেরো, রুশো এবং জার্মনীতে 
কান্ট, হারার, ফিকটে সবাই মিলে যে-ভূমিকা পালন 
করোছলেন ভারতে সেই ভূমিকা পালন করোছলেন 
শ্রীরামকৃ্ একা । স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রচশ্ভ 
কমবাগের মাধ্যমে তাঁর গুরুদেবের বাণী প্রচার 
করে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের মধ্যে গাত সার 
করেছিলেন সত্য, কিন্তু বিবেকানন্দের সমস্ত চিন্তা- 
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উদ্বোধন 


ভাবনার উৎস তো শ্রীরামকৃফই ৷ তাঁর ভাবে উন্দীপিত 
'শিষাগণ তাঁদের ভাবপ্রচার মুখপত্রের সার্থক নাম- 
করণ করেছেন--“উদ্বোধন" ও “প্রবৃদ্ধ ভারত" । 

ভ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তার আর এক প্রধান দিক 
হলো বেদান্তের অদ্বৈত দর্শনের ফলিত ব্যবহার ৷ 
“যত জীব তত্র শিব” এই দর্শন থেকে এল তাঁর 
শিবজ্ঞানে জীব সেবা করার উপদেশ । বৈষ্ণবধমের 
আলোচনা-প্রসঙ্গে ভাবোমত্ত অবস্থায তিনি বলোছলেন 
“জীবে দয়া" কথাটা ঠিক নয়। এক মানষ অন্য 
মানুষকে দয়া করতে পারে না, কারণ সকল মানুষের 
মধ্যেই পর ব্রদ্ষের প্রকাশ । মানুষের সাধ্য কি 
অন্যকে দয়া দেখায়, বরং মানুষের কতব্য হলো 
ঈশ্বর জ্ঞানে সকল জীবের সেবা করা । সোঁদন তাঁর 
কখা ম্বকণে শুনৌছলেন তাব প্প্রয়তম পাষদ 
নরেন্দুনাথ যান সোঁদন রোমাগ্তিত বোধ করৌছিলেন। 
এই কথা থেকে এক অপব আলো বা নতুন জীবন- 
দর্শন লাভ করোছিলেন এবং সঙ্গেস্গেই মনে মনে 
সক্ষজ্প করোছলেন যে, যাঁদ কোনাঁদন সুযোগ আসে 
তবে শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাবনাকে কাষে রূপায়িত 
করবেন । বিবেকানন্দের সেই সচ্কল্পের ফল “রামকৃষ্ণ 
মিশন" যে-প্রতিগ্ঠানাট তাঁর জন্মলণ্ন ( ১৮৯৭) থেকে 
আজপব্ত “শিবজ্ঞা,ন জব সেবা" করার মহত কাজে 
নিরলসভাবে ব্যাপৃতি। পরবর্তাঁ কালে গান্ধীজীর 
হাঁরজন আন্দোলন ও নরনারায়ণ সেবার অনুপ্রেরণা 
এসৌছল এই জীবনদশন থেকেই । রামকৃষ্ণ গিশন 
তার কাজকমে”র মাধ্যমে ভারতবাসীর হদয় জয় করে 
ফেলে এবং অনেকাংশে সেজন্যই একসময় 'ব্রটিশরাজের 
সন্দেহের বন্তৃতে পাঁরণত হয় । 'মশনের সঙ্গে জাতীয় 
আন্দোলনের প্রসঙ্গ আলোচনার আগে শ্রীরামকৃষ্ণের 
শেষ উল্লেখযোগ্য বন্ধব্যাট লক্ষ্য করা যাক । 

যোঁদন তিনি কম্পতরু হয়েছিলেন সৌদন 
সমাগত ভন্তবন্দকে তান শুধু এই কথাই বলে- 
দিলেন £ “তোমাদের টচতন্য হোক ।” সমাগত 
ভন্তবৃন্দের উপাচ্ছাীততে কথাটি উচ্চারত হলেও 
সৌঁট উদ্দেশিত ছিল ভারতবাসী তথা মানবজাতির 
প্রতি । এই ক্ষুদ্র অথচ গভীর অর্থবহ কথাটির মধ্যে 
যে দ্যোতনা বা ব্যঙ্জনার্থ রয়েছে তার শূল কথা হলো 
চেতলার 'বিশ্লব না হলে অন্য কোন বিস্লব সম্ভব 
নয় । ভারতে জাতীয়তার উন্মেষে এটাই ছল তাঁর 


৯২তম বর্ধ-৯ম সংখ্যা 


প্রায়-শৈষতম আশীবাণী ও মহত্তম শুভেচ্ছা ! ঘটনাটি 
ঘটে ১৮৮৬ খ্রাস্টাব্দের ১ জানুয়ার আর সে 
বছরের আগস্ট মাসেই তাঁর ?িতবোধান ঘটে । এই 
বছরই ভারতের 'বাভন্ন প্রান্তের জাতীয়তাবাদগণ 
তাঁদের ব্যান্তগত ও দলগত মতান্তর দূরে সাঁরয়ে 
একটি সাধারণ জাতীয় মণ্ডে [মালতহয়ে ভারতবাসীর 
ম্বাধকার অজনের জন্য তাদের সাদ্মালত প্রচে্টা 
প্রথম শুরু করেন । 

রামকৃষ্ণ জীবনদশনের আর একটি গুরুত্বপূণ- 
দিক হলো নারাজাতির প্রাতি তার দষ্টভাঙ্গ ৷ তান 
সন্ন্যাস নিলেও গহে বাস করতেন এবং সহধাঁম ণীকে 
ত্যাগ করেনান। পর্বের কমবযজ্ঞে নারীর অংশ- 
গ্রহণ যে প্রয়োজন সে-থা তান ব. এছলেন এবং 
বোঁশ করে যা বলার চেণ্টা খরেন তা ংলো নারীকে 
তার প্রাপা মধাদা না দিলে মান: 1 সানাগ্রক &:৮ষ্টা 
হবে খাঁণ্ড৩ ও সাফল্যও পর্ণাঙ্গ ২৭ না) ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনে নারাঁদের ব্যাগক অংশগ্রথণ 
সম্ভব হয়োঁছল গান্ধীজীর আহ্বানে বিংশ শতকের 
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে । কিন্তু ভারতায় 
নারীর সামাঁজক ভহামকা ধমীয় ভাবায় আভাসত 
হয়োছল তার অংনধ আগে রামকৃক্-সারদার 
স'পকের মধ্যে। শ্রীরানকৃষ্ণের সকল কাজে সকল 
সময় সহায়তা করতেন ভাব স্ত্রী সারদাদেবী যাঁকে 
তান একদিন জগন্মাতার সাক্ষাং প্রকাশ হসেবে 
পূজা করোছিলেন এখং প্রণাম করোছলেন । তৎকালান 
ভারতীয় মননে এই ঘটনা ছল বপ্লবের সমল, 
কিন্তু একাঁদনের এই ঘটনা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ যা 
বোঝাতে চাইলেন তা হলো নারীকে পুরুষের সঙ্গে 
সমমর্ধাদায় তার সামাঁজক ভামকা পালন করতে 
দিলে তবেই ঘটবে পরিপর্ণ জাতীয়তার উন্বেষ। 

স্রীরামকৃষ্-জীবনের আর একাঁট প্রতীকী ঘটনা 
ঘটোছল বোঁদন গঙ্গাতীরে দাঁড়য়ে তিনি একহাতে 
মাট আর অন্যহাতে টাকা নিয়ে অনেকক্ষণ 'দ্বিধা- 
ঘ্বন্দেব বলেছিলেন এবং শেষ পযন্ত সেগুলি গঙ্গার 
জলে ছুড়ে ফেলে দিয়ে শান্তলাভ করেছিলেন। 
এর মাধ্যমে তান ধনসবম্ব, স্বার্থপর, আত্মকৌম্দুক, 
ভোগাসন্ত জাতকে ধিক্কার জানাতে চেয়োছলেন। 
সারাজীবন টাকা না ছয়ে এবং ম্বীর প্রাত হীন্দয়া- 
সঙ না হয়ে তিনি ষে-জীবনাদর্শ চ্ছাপন করলেন তা 


৮৩০ 


আমিবন, ১৩৯৭ 


থেকে অননপ্রেরণা পেয়োছল ভারতের হাজাব হাজার 
মানূষ,?িবশৈষ কবে বগ্লবী যুবসমাজ--বাদেব প্রধান 
ছিলেন আধুঁনক সগাজসচতন পাশ্চাত্য-শিক্ষায় 
শিক্ষিত মননের প্রাতীনাধি নবেন্দ্ুনাথ । 

নরেনকে বিবেকানন্দ হসাবে গাড়াছলেন বাম- 
কৃষ্ণদেব ৷ তাঁর নিজের কাজ প্রা শেন বুঝতে পেবে 
তান নবেন্দ্রনাথকে দিয় যান তাঁব স্বোপাঁজতি 
সব শান্ত । তখন ন'বন্দ্রনাথ 'নার্বকঞ্প সমাধিলাভ 
কবতে চাইলে তাঁকে তীর ভংস-ন। কবোছলেন এই বলে 
যে, চরম ম্বার্থপারর মতো শুধু নিজেধ মনীক্ষ চাওয়া 
অন্যায় । স্পণ্টভাষায় নরেনকে বলোছলেন, ভাঁকে 
লোকশিক্ষা দেওয়ার জনাই তান তব করোছন । 
আব নবেন সে-কাজে তাব অসাগথোর কথা তুললে 
তান জোরের সঙ্গে বালন £ “তোব ঘাড় কববে”। 
অন্াঁদকে ম্ত্রী সাবদাদেবীকেও তিনি ছাড়েনানি । তাঁব 
জশবনেন শেধ অবস্থান ভান সাবদাদেবীকে বালন, 
'তাঁন স্থলদেহে না থাকলেও তাঁর কাজ সাশনাদেবীকে 
করে যেতে হারে । বললেন £ বলবাতার লোকগঠুলা 
পোকাব মতা বিলবিল ববছ, তাদের দেখাশুনা 
করে মানুষ করতে হবে সারদাদেবীকে 1 স্ত্রী ও 
ধ্রয় শিষোর সঙ্গে রামকৃষণর এই কাথাপকথন পুবো- 
প্যার বাঞ্জনাময । ভারতের যে নবজাগরণ ঘটছে তা 
তান প্রতাক্ষ বরাঁছ'লন এবং এই জাতীয় জাগবণের 
উন্মেঘ ঘটাতে তিন প্রভৃতি সাাযা কবোছিলেন এবং 
পরবতাঁঁ যে-কাজ বাঁক ছিল তার জনা প্রয়োজনীয় 
চাপরাশ দিমে গেলেন স্ঘী সারদাদেবীক এবং প্রধান 
শষা নবেন্দুনাথকে 1 


জজ্ঞাস্‌দের ৷ তাঁর দ্নেহচ্ছায়াষ আশ্রয় দিয়োছলেন 
চারশ্রহীন গগারশচন্দ্রকে, নাটি বিনোদিনীকেও । 
শবদ্যাসাগরকে প্রশংসা কবেছেন তাঁর দয়ান জন্য । 
দেবেন্দ্রনাথকে তাঁব ভগ্ববদভান্তর জন্য সম্ভ্রম 
জানয়েছেন, বিজয়কৃষ্ণ1শবনাথের চাঁবত্রের প্রশংসা 
করেছেন, কেশবচন্দুকে ভালবে'সছেন তাঁর ভক্তি 
ও বাগ্মীতাব জন্য গাঁরশকে ম্যান্তর পথ 
দেখিয়েছেন আব বিনোঁদনীকে বলেছেন তার যেন 
চৈতনা হয । আবো কত কৃতী ব্যান্তর সংস্পর্শে 
এসেছেন 'তাঁন, যেমন £ মচেন্দুনাথ গুপ (শ্রীম ), 
বামচন্দ্ দত, ডঃ মাহন্দ্রলাল সরকার ইত্যাদ । এদের 
সবার সম্ঙ্গ অতান্ত সহজভাবে অসাধাবণ ভাবের কথা 
বলেছেন । সবাইকে পরোক্ষ বা প্রতাক্ষভাবে বোঝাতে 
চেমোছন মানের মহ্তাত্বর কথা ) মানুষ পাপের 
সন্ভান নম, ?স আনাদর সন্তান, সে পরমা ব্রহ্ষেব 
অংশ । আব বলেছন মান,ষেব একমান্র কাজ হলো 
একানিগ্ঠ হয়ে নিজের নি'জব কাজ কবে যাওমা, কারণ 
কম” ছাড়বাব যো নেই । তিন নিজে আনেক চেষ্টা 
করেও কমত্যাগ কবতে পাবনান, স্বদেশবাসীদের 
তাদের বিরাট এ্রীতিহ্য সম্পকে সঙ্গাগ করে দেওয়ার 
বিরাট কাজাট তাঁকে করতে হয়েছে । ছাগলের দলে 
ব্যাঘশাবকের ধপক গল্পের সাতাযো ভাবতবাসীদের 
তাদেব বিবাট আধ্যাত্বক-সাংকীতিক উত্তরাধিকার 
সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা কবেছেন । মন[য্ত্বের 
অনন্ত সম্ভাবনার ইীঙ্গত ?দযে গেছেন নানান গঞ্পের 
মাধ্যমে, রূপক ও প্রতণকেব সাহাষো । 

শ্রীবামকুষের নিজের ভাবেব ঘরে কোন ফাঁক 





জাতীয়তা উন্মেষে তার ভাঁঘকাকে ফলপ্রাস্‌ 
করার জন্য তান তৎকালীন বঙ্গসমাজের উত্চাশক্ষিত 
নেতাদের সঙ্গে আলাপ-পাঁরয় কবেোছন কখনো 
নিমন্মিত হয়ে আবার কখনো নিমান্নুত না হয়ে । 
কারণ ষুগপ্রয়োজনটাই ছিল তাঁর কাছে সবচেষে বড় । 
সমাজনেতাদের সহযোগতা ছাড়া সামীগ্রক জাতীয়তা- 
বোধের উন্মেষ ঘটানো সদ্ভব নয জেনেই সাক্ষাং 
করোছলেন দেবেন্দুনাথের সাঙ্গ, বিদ্যাসাগরের সং, 
বাক্ষমচদ্দের সঙ্গে, কেশকন্দের সঙ্গে । নজেব কাছে 
টেনে এনেছিলেন নবেন্দ্রনাথের মতো 'শাক্ষত মধ্যাবস্ত 
যুবক থেকে আরম্ভ করে লাটংর মতো গহভ্ত্য এবং 


ধশবনাথ শাস্মী ও িজয়কৃ্ণ গোস্বামীর মতো ধম" 


৬৩৯ 


ছিল না। শিশুর সারল্য নিয়েই তংকালীন দিশে- 
হারা সমাজকে 'তাঁন নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন । তাঁর 
নিজের জনধনের সঙ্গে সমগ্র সমাজের জীবনকে যোগ 
কবতে পেরোছলেন বলেই ভাঁর 'গানের পসরা” 
বাথ হযাঁন । সামাঁজক বৈবম্যের বিরুদ্ধে তিনি 
আজাবন সংগ্রাম কবে গেছেন, মানুষকে মানসিক 
ভঈরুতা ও দহুবলতা থেকে মযান্ত 'দয়ে গেছেন। 
সকলের সঙ্গে মশেছেন আর সকলকে বলেছেন যাচাই 
না করে িছয গ্রহণ না করতে, এবং যাচাই-পরীক্ষা 
নাকরে তাঁর খা মেনে নিতেও 'নবেধ করেছেন । 
নরেনের (স্বামী বিবেকানন্দের) ও যোগীনের 
(ম্বামী যোগানন্দের) মনে তাঁর নিজের আচার- 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন | 


বিশ্বাস সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা মাই তিনি খুশি হয়ে 
তাদের স্বাধীন মনের তাঁরফ করেছেন৷ মুস্তবাদ্ধর 
পক্ষে কোন ধমীয় ব্যক্তির এমন জোরালো কণ্ঠস্বর 
খুব কমই শোনা গেছে পাঁথবীর হাতিহাসে । 
শ্লীরামকুষণর জাতীয়তাবোধের "ভাত্ত ছিল আধ্যা ত্বক, 
কিন্তু চিন্তার প্রেক্ষাপট ছিল সামাঁজক | আধ্যাত্বক 
জাতীয়তাবোধের ষে দীপ তান জেবলোৌছলেন 
কয়েকটি প্রাণে, তা দ্রুত শত শত ভারতীয়ের প্রাণে 
রাজনোতিক জাতায়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে সাহাষা 
করেছিল । দেশের এ্রীতহা ও কান্ট সম্বন্ধে গববোধ 
না জাগলে স্বদেশভান্ত জাগে না এবং ম্বদেশভান্ত 
বাতীত জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয় স্বাধীনভার 
আন্দোলন গড়ে ওঠে না। শ্রীরামকৃষ্ণ জাতীয়তার 
উদ্মেষ ঘাঁটয়ে গেলেন আর তার পরিপ্‌ণ- বিকাশ 
ঘটতে থাকল উনাধংশ শতকের শেবপাদ থেকে শুরু 
করে। তাঁর অধ্যাত্মচিন্তার রূপকাথ- ও ব্যঞ্জনা 
বাংলার শবস্লবীদের কাছে মন্ত্রশার মতো কাজ 
করোছল ষখন পরাধীন ভারত সৈই মন্ত্রধান শখনতে 
পেল তাঁর বাতবাহক স্বামী বিবেকানন্দের বজ্জ- 
'নিঘোঁষের মধ্য দিয়ে । 

দেশাত্মববোধের উন্মেষের জন্য অত্ন্ত প্রয়োজনীয় 
দুটি জানিস- কমে নিদ্টা ও ত্যাগব্রতে দীক্ষা । এই 
দুটির উংস 'নাহত থাকে অধ্যাত্মশান্তর উদ্বাধ,ন। 
ভারতীয় তরুণের পক্ষে দেশকে মাতারূপে খজ্পনা 
করা এবং তাঁর জন্য সব“ম্ব পণ করে জাতির সেবায় 
আত্মানয়োগ করা তখনই সম্ভব হয়েছিল বখন 
প্রীরামকৃ্ের জীবন ও বাণ তাদের কাছে পেশছাল । 
দেশমাতা আর জগন্মাতাকে অভের কল্পনা করা ছল 
প্রথম ষুগের বিশ্লবীদের মানীসক চাঁরত। দেশকে 
মাতৃরূপে বন্দনা করার মন্ত্র শখিয়োছলেন বাঁঞ্কম- 
চন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং এই তত্ব বিদ্লবীদের 
কাছে তথা জাগ্রত জনমান,স প্রচার করোছলেন 
অরাঁবদ্দ । স্বদেশের রাজনৌতক ম্শ্তি জাতীয় 
ধবকাশের জন্য অপাঁরহাষ_এমন কথা তখনই সোচ্চার 
হয়ে উঠল যখন ভারতবাসী অতীতের গৌরবের কথা 
ও মানুষের মহত্বের কথা ভালভাবে বুকতে পারল । 
অরাঁবন্দের চোখে ভারতের মাক্কিসংগ্রাম ছিল এক 
ধনষিচ্ধ এবং এই ধযযুদ্ধের প্রথম অগ্রদূত হিসাবে 
ভান শ্রীরামন্কফের কথাই বারবার উল্লেথ করেছেন । 


৫৩২ 


৯২তম বর্ধ-৯ম সংখ্যা 


সযেদিয়ের অনেক আগেই প্রত্যষের আগমনবাতা 
বহম করে আনে একদল পাঁখ ৷ ভারতে জাতীয়তা- 
বোধের জাগরণে শ্রীরামকঞ্চ এই ভোরের পাখির 
ভাঁমকাই পালন করেছিলেন । 

অরাবন্ন তাঁর “ভবানী মান্দর পাষ্তকাঁটিতে 
( ১৯০৩) শ্রীরামকৃষ্ণের ভমকার কথা বারবার উল্লেখ 
করেন। তাঁর মতে রামকৃষণের জীবনসাধনা এই মহান 
বাণীই প্রচার করে গেছে ষে, প্রাতট মানুষের অন্তরে 
জীবন্ত ঈশ্বর আছেন এবং আমাদের মধ্যেই রয়েছে 
ঈশ্বরের তেজ । ভারতবষের ওপব আর্পত হয়েছে 
মানুষের এঁকাসত্রসন্খানী ধর্মের প্রাতণ্টা করার 
ভার । আর এই কাজটি আরন্ভ করে গেছেন শ্রীবামকু্ণ 
এবং সেই ধর্ম প্রচার করে গেছেন স্বামী বিবেকানন্দ । 
অরাঁবন্দ সকলকে দ্মরণ করতে বলেছেন যে, যান 
কাল? তাঁনই ভবানা, শাঁ্ষদাঘনগ মা, যাঁকে দাক্ষণ- 
“বরে পুজা কবতেন রামকৃষ্ণ পবমহংস | পর তান 
বলছেন, “শাক্কলাভ ঝপতে হলে শাক্ষিস্বব্পা 
জগদদ্বাকে পঞ্জা করাব প্রয়োজন । আমাদের জাতির 
চাই শান্ত। শান্ত এবং আঁধকতর শন্ত ।” বাংলার 
বপ্লবীদের সম্পকে রচিত কলকাঙাব গোবেন্দা 
পণীলস-প্রধান টেগাটে রা র/পাঁটে (১৯১৪) “ভবানী 
মান্দর' রুনা থেকে িদ্তৃত উদ্ব1ত আছে । 

অরবিন্দের জাতীয়তাবোধ সম্পকে ধারণা 
শ্রীবামকৃষ্*ীববেকানন্দের ভাবাধাবায় সঞ্জীবিত ছিল । 
তাব মতে ভারতের “ঞাতীয়তাব আন্দোলন হচ্ছে 
একটি ধম- যাকে আশ্রষ কবে আমরা বাঁচতে চেষ্টা 
করব । এ একটা ধৃতি যাব সাহাযো আমরা জাতির 
মধ্যে, দেশবাসীর মধো ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে 
চাই ।” এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃ সন্ধে অরীবস্।র 
মন্তব্য প্রাণধানযোগ্য । তান বলছেন £ ''আধুীনক 
শিক্ষায় 'শাক্ষত পাশ্চাতা মতবাদে আস্থাবান ঝোন 
ব্যস্তি হয়তো বালয়া বাঁসবেন, “এই লোকটি জ্ঞান- 
হীন। কিসে জানে? আমি আধ্নক শিক্ষাপ্রাপ্ত, 
আমাকে সেকি বা শেখাবে? শীকল্তু শংধু ঈ*বর 
জানেন যে, তান কি আজ ঘটাইয়া তুলতেছেন ।... 
আজ ভারতের উত্তর-দাক্ষিণ-পবপিশ্চিম হইতে শিক্ষিত 
জনগণ-_যাঁহারা বিদ্বাব্দ্যালয়ের গৌরব, পাশ্চাত্যের 
সমজ্ত শিক্ষা যাহাদের আধগত- তাঁহারা এই তাপসের 
পদপ্রাম্তে আঁসয়া নিপাতিত হইতেছ্ছন । তাই আম 


আশিবনঃ ৯৩৯৭ 


বন্ধাস কাঁর মুক্তির কাজ সভাই আরম্ভ হইয়া 
গায়াছে ।” 

ধম” পাঁত্রকায় অরাবন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ স্ম্বন্ধে 
লখেন £ শাযাঁন পর্ণ, াঁন যুগধমপ্রবর্তক, 
যাঁন অতীত অবতারগণের সমাষ্টম্বরূ্প তান 
ভাবষ্যং ভারত দেখেন নাই বা তৎস*্বন্ধে কিছু বলেন 
বাই_একথা আমরা ববাস কার না। আমাদের 
শ্বাস যাহা তান মুখে বলেন নাই, তাহা "তানি 
ফা্যে কাঁবযা গিয়াছেন । তিন ভাঁবষ্যং ভারতের 
প্লীতভীনাধকে আপন সন্মুখে বাইয়া গাঁঠিত কাঁরয়া 
গিমাছেন। এই প্রাতনীধ স্বামী বিবেকানন্দ । 
গনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের ম্বদেশ- 
প্রেম ভীঁহাব নিজস্ব, কিন্তু সক্ষ্য দৃষ্টিতে দেখিলে 
বাঝতে পাবা যার যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেম তাঁহার 
পজ্যপাদ গুরুদেবের দান |". শ্রীবানকৃষ্ণ নবেন্দ্রনাথকে 
বলতেন--তৃই যে বীর রে।" তান জানতেন যে, 
বরেন্দুনাথেব ভিতর যে-শাঁড তিনি সপ্তার কারয়া 
যাইঙেছেন কালে সেই শান্তর উান্ভন্ন ছটায় দেশ প্রথর 
গৃযকরজালে আবৃত হইবে । আমাদের য্ধকগণকেও 
এই কীরভাব সাধন কাঁরতে হইবে । তাহাঁদগকে 
'বপরোরা হইয়া দেশেব কাষ+ কাঁরতে হইবে এবং 
মহরহ এই ভগবদ্বাগী স্মরণ রাখতে হইবে, তুই 
যেবীর রে)” 

অরাঁবন্দের স্বীকারোন্ততে জানা যায় যে, 
আাঁলপুর বোমাব মামলার প্রাক্কালে দাঁক্ষণেম্বরের 
কছ,ট। পাবি মাটি তান শ্রদ্ধ।ভবে [নিজের ঘরে 
রাখতেন । তাঁর বাসত্থান তল্লাস২ করার সময় 
পুলিস উহাকে বোমা তোরর মশলা মনে করে সাঁন্দিগ্ধ 
হয়ে পড়ে । ব্ৃহুক্ষণ নিরীক্ষণ করার পর পীলস 
আফসার ক্লাক- সাহেব মাটিকে মাঁট বলে চিনতে 
পারেন এবং তা রাসায়ানক বশ্লেধণে পাঠানো 
প্রয়োজনীয় নয় বলে সিদ্ধান্ত করেন । এই মাটি 
রাখার ব্যাপাবে অপ্রীবন্দের ষে বাস প্রকাশ পায় 
তা হলো এ যুগের বিস্ফোরক শাক প্রীরামকৃষের পদ- 
লপশরাজড দাক্ষণেশবরের মাঁটিভ আত্মগোপন করে 
আছে । 

অন্বন্দ বাতীত, বাপণচস্ পাল ও প্রক্ষবাতধণ 
উপাধ্যায়ের মতো জাতী য়তাবাদণ নেতারাও স্বাকাব 
করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের শন্তি ও তৈজ দেশকে জাগাচ্ছে 


৮ ৬৩৩ 


ভারতে জাতীয়তার উন্মেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভুমকা 


এবং মযন্তর দিকে নিয়ে যাচ্ছে । আশ্নযুগের ভরুণদের 
সাঁমাতিগ্ীলতে শ্রীরামকৃষ্ণের ছাবকে নিত্যপনজা করা 
হতো । অরবিন্দ-বারীন্দ্রু ছাড়াও অন্ততঃ আরো 
দুজন বিপ্লবী নায়কের কথা জানা যায় যাঁদের জীবন 
এবং চিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় । 
এ'দের একজন রাসাবহারী বসু । টেগা্টের রিপোর্ট 
থেকে জানা যায় বিপ্লবী আন্দোলনের কাজে ইন 
পাঞ্জাব ও বাংলার মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেন । তার 
চন্দননগরের বাড়তে তল্লাসী চালিয়ে (নাচ ১৯১৪) 
প্নীলস রামকৃষ্ণের আলোকাচন্র সহ মশনসংক্কান্ত 
পীন্তকাদ খুজে পায়। ঈদল্লী-লাহোব বড়যন্ত্ 
মামলার অনুসন্ধানেব সময় পলস জানতে পারে 
যে. তান রামকৃষ্ণ 'মশনেব হরিদ্বাব কনথল শাখার 
সদস্য ছিলেন । অন্য বিপ্লবীর নান হেমচন্দ্র ঘোষ 
যান বনয়-বাদল-দীনেশে র মতো শত শঙ বাঙালী 
যুবককে দেশমাতার বাম জবনপণ কবে সবস্ব 
ত্যাগ কবতে 'শাখয়োছলেন । [ স্বামী পণজ্ানন্দের 
সম্প্রাত প্রকাঁশত একটি গ্রন্থে হেমচর ঘোষের প্রেরণার 
উস সম্পকে প্রচুর তথ্য রয়েছে । ] টেগাট িপোটে: 
বলা হয়েছে, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগাল 'দাণ্বাদাকে 
প্রচার করার জনা স্বামী বিবেকানন্দই ভারতের সব্ত 
মিশনের শাখা আশ্রম প্রাতঘ্তা করার জন্য উপদেশ দেন 
এবং ভাঁর সেই আদেশ 'বস্লবীরা চমংকারভাবে কাজে 
লাগিয়েছেন । 

বাংলায় ববপ্লব-যুগে বিবলবাীদের গুপ্ত সামাতি- 
গুলিতে 'শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও ম্বামী বিবেকানন্দের 
'কমযোগ' পাঠ শ্ীনয়ে তরুণ কমী- সংগ্রহ করা 
হঙো। বিপ্লবীদের পাঁরচালিভ পাঠাগাবগলিতে 
কিথামৃত” বইটি 'ছিল অবশ্য পাঠ্য । শ্রীরামকৃ্ণেক 
বাণী মীন্তমন্তের কাজ করতো এবং তার মাধ্যমেই 
সাধারণ মানুষ দেশসেবার জন্য জাতীয়তার শন্তে 
আকৃষ্ট হতো । পুলিসের কাছে বা আদালতে বিচারের 
সময় বহু ীবস্লবীর জবানবন্দী থেকে এ কথা জানা 
যায় । ১৯১০--১৯১৬ খ্রাস্টাব্দের মধ্যে পুঁলিসের 
জেরার উত্তরে বাংলার আঁধকাংশ বিপ্লবীই নিজেদের 
স্পণ্ট ভাষায় “রামকৃষ্ণের অন.গামী”' বলে আভাহত 
করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের “শবজ্ঞানে জীব সেবা” করার 
উপদেশ বিবেকানন্দের ভাঙায অন_রাণও হয় ৪ বক” পে 
সম্মঃখে তোমার ছাড় কোথা খুখজছ ঈশ্বর / জীবে 


সেস্টে্বর। ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


প্রেম করে যেইজন, সেইজন সোৌবছে ঈশ্বর । দারিদ্র 
নরনারায়ণের সৈবা এবং বন্যা-দীভক্ষ-মহামারীতে 
আত-পধীডুতের সেবার কাজে বিপ্লবীদের স্োসাহে 
শ্রমদান করতে দৈখা যেত বাংলার গ্রামে-শহরে । 
টেগাট- িপোট- স্পম্টভাবেই এখানে রামকৃষ্ণের 
প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছে৷ স্বদেশবাসী ও 
জন্মভমর স্বো ও তার মঙ্গলের জন্য সবস্বত্যাগ 
হলো ধম এবং শ্রীরামকৃ্ের ধম-সম্পীকতি ধারণা 
ব্লবকাষে ইন্ধন ষ্যীগয়োছল বলেই টেগাটে র মনে 
হয়েছিল । 

ভারতে বিপ্লবী কাজকমের অন:সন্ধান করে 
প্রীতবেদন দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয় বিচারপাঁত 
রাওল।টর নেতৃত্বে গাঁঠত 1সাঁডশন কামটিকে ৷ 
দিনাডশন কাঁমাটির গিপোটে- (১৯১৪) বিপ্লবীদের 
ওপর বিবেকানন্দের মাধ্যমে সাধক রামকফেের পরোক্ষ 
প্রভাবের উল্লেখ করা হয় । 

দেখা যাচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু এবজন ঈ*ণরে 
'নবোদত প্রাণ আধ্যাত্মক প,রুষমাত্র 'ছলেন না? তার 
মধ্যে কোঁটিকোঁটি মানুষের আশা-আকাক্ষার 
আঁভব্যান্ত ঘটে 'ছল। তাঁর সমন্বয় ধমভাবনা ভারতে 
সাপ্প্রদায়িক সংহতির ভাত্ব স্থাপন করেছিল । তাহার 
ধর্ম জীবনমুখী যার কেন্দ্ুস্ছলে আছে মানুষ, শাক 
নয়। তিন কোন নিজস্ব ধমমত প্রচার করতে 
বসেনান। গণমানুষের জয়কে তীন বড় করে 
দৌঁখয়েছেন এবং ভারতের অতাঁত এঁত/কে নতুন ও 
চমকপ্রদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । জরীরামকৃষ্ণ সে-কারণেই 
ভারতাত্মার প্রতীক, আধ্ঁনক যুগে আমাদের আদশ- 
পুরুষ । তাঁর সংগ্রাম না ছিল সাম্প্রদায়ক, না ছল 
রাজনোতক । তিন কোন সংখঠন বা দল গঠন 
করেনান। ভারতের শাম্বত মূল্যবোধ অনাবত্কারের 
জন্য 'তাঁন সংগ্রাম করেছিলেন ভাবলোকে ( 011 
91 20685) 1 তাঁর সাধনা ছিল জাতির আত্মশন্তি 
উদ্বোধনের সাধনা । সেজন্য লোকশিক্ষার ওপর 
অত জোর 'দিয়োছিলেন এবং জোর করে স্তী সারদা- 


৯২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


মণিকে ও শিষ্য স্বামী বিবৈকানন্দকে এই কাজের ভার 
দিয়ে গিয়েছিলেন । তাঁর জীবন ও বাণীতে মৃতপ্রায় 
ভারতবাস।র অববনে জেগে উঠেছিল নতুন প্রাণশাস্ত, 
আত্মদিলাস ও ক্ষান্রতৈজ । ভারতের অবহেলিত ও 
উপ্পোক্ষত জনসমাজ ফিরে পেয়োছল আত্মসন্গান । 
স্বধমে হতাশাগ্রস্ত ধমত্যাগীরা আপনধমের অন্ত- 
নিহত শান্ত ও তাংপয- সম্পকে- নতুন আলোর 
সত্বেও পেয়োছলেন। তিনি কোনাঁদন আপন 
গৌরব গ্রচাব করার জন্য অলৌকিক গ্মতা ও সদ্ধাই 
দেখানান । শুধ, ভার পথ ধরে এাঁগয়ে সত্যকে 
আকিড়ে ধরঙে বলোৌছুলেন । সকলকে শাখয়োছলেন 
খে, মান্ধ অনন্ত শান্তর আধকারা । 

ঝাঙ্কমচন্দ্র তাঁর 'কৃষচারনর' গ্রন্থে শ্রীকফের মান,বী 
চারান্্র অন্ব্ষ্ণ করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, 
ঈশবর লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে আদশ- মনৃধ্য রূপে 
লোকালরে আসেন । এই ধরনের মানুষ অলৌকিক 
শীন্ত প্রদশন করেন না বিনভু ?নজে মানবতার শ্রেক্ঠ 
গুণরাঁজিতে ভাত হয়ে স্বকাধ সাধন করেন। 
যুগ প্রয়োজনেই এই ধরনের আদশ- মানুষ আসেন 
এবং প্রয়োজনীয় যুগধম প্রণঙ ন কবে ব্দার নৈন। 
শ্রীকৃষ্ণের মতো শ্রীরানকৃঞ্ণ চারত্রের স্থল মর্ম মনযব্যত্ব, 
দেবস্ব নয়। ন্তু চাঁরত্রের মহন্বে তান 
অন্যের চোখে দেবত্ব লাভ করেছেন। লোকাহত 
পরিত্যাগ করে 'তীথতত্ব, মলমাসতক ইত্যাদ কচ 
কচা?নতে 'নবদ্ধ না থেকে লোকাহভাথে- কম- করাই 
যথাথ+ ধম" এবং এই ধমই জাতীয়তাব প্রথম ধাপ, 
কেননা এর দ্বারাই জাঁতর 'বিকাশ ও উন্বাত সভব। 
শ্রীরামকৃষ্ণের লোকাঁশক্ষার মূল কথাগনীল হলো পরমত- 
সাহষ্ুতা, শিব জ্ঞানে জীব সেবা, সকল মানুষের 
সাম্য, দীর্দ্র ও অবহেলিতের প্রাভ ভালবাসা, সকল 
মানুষের মধ্যে উদ্যম এক্য ও তাদের চৈতন্যের 
বোধন । এই লোকশিক্ষার ধমই শ্রীরামকৃষণকে 
ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অগ্রদূত হিসেবে 'চাঁক্ষত 
করেদেয়। 


৬৪ 


অতীতের পৃষ্ঠা থেকে: 
০১৭০০ 


বেনু মঠে প্রথম দুর্গোৎসব 


কুযুদবন্ধু সেন 


1 বেলুড় মঠে প্রথম দূ্গোতসবের বস্তারত বিববণ শ্রীশরচ্ন্দ্র টকবতর্” খত 'স্বাম-শষ্য-সংবাদ' গ্রন্থে আছে ) 
তথাঁপ এ আঁবস্মবণণয় ঘটনাল জনৈক প্রতাক্ষদ্রটা হিসাবে বতমিন লেখক স্বকীয় বৈশিষ্টা ও মাপুষ যুক এই যে 
স্মাতিধ্যানাট পাববেশন কাঁবয়াছেণ, ভাহা পাঠকপ্পাতিকাগণের উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই ।| 


প্রায় তিপ্পান্ন বংসব মাগেকার কথা । সেই 
পূণ্য স্মিত আজও মাঝে মাঝে মনে উদিত হয়। 
পুরাতন জীর্ণ কাগজপন্ত ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে 
একাঁদন এক টুকরা নিজের লেখা ৯৩০৮ সালের 
দন-তারিখ-সমেত বেলুড় মঠের দুগেতিসবের 
সধাক্ষপ্ত বিবরণ পাইলাম। এই স্মৃতির অর্থ 
শাঠকবর্গকে নিবেদন কাঁরযা কৃতার্থ হইব। 

বাংলা ১৩০৮ সাল-ইংরেজী ১৯০১ 
খাঁস্টাব্দ। সেবার মহালয়া ২৬ আঁম্বন, 
শীনবার। বেলুড় মঠে িয়াছি। স্বামণ [বিবেকানন্দ 
আছেন। কয়েকমাস পূর্বে পৃরবি্ঞ ও কামাথা- 
তীর্থ দর্শন বাঁরয়া তাঁহাব স্বাস্থ্য একেবারে 
ভায়া পাঁড়য়াছল। এই ভগ্ন ফ্বাস্থ্েই সদানন্দ 
মহাপুবুষেব মুখমণ্ডল দিব্য ভাবজ্যো ততে 
দীক্তিমান্‌। আকর্ণীবস্তৃত নয়নদ্বয় তেজঃপূর্ণ, 
প্রেমকরুণায় সমুজ্জবল। মহালয়ার দিন মঠে 
শ্ীনলাম, বেলুড় মনে প্রীতমায় দুগোঁৎসব হইবে, 
ইহা ঠিক হইয়াছে। 

সুহহ্বর, 'স্বামি-শষা-সংবাদ'-প্রাণেতা 
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর মুখে পূর্বে শ্দানয়াছিলাম 
যৈ, কামাখ্যা হইতে ফিরিয়া আঁসয়া মৃন্য়ী 
প্রীতমাতে শ্রীশ্রীমা দশভুজার পূজার সওকজ্প 
স্বামীজশীর মনে উদিত হইয়াঁছল। িল্তু মহা- 
লয়ার পূর্বে বহ:বার যাতায়াত করিয়াও কাহারও 
ীনকট স্বামীজশখীর এই সঙ্কজেপের কথা শানিতে 
পাই নাই। মহালয়ার দিন অপরাপ্হ পশুপক্ষ৯- 
দের লইয়া খাঁনকক্ষণ খেলা কারম্া বেড়াইতে 
বেড়াইতে স্বামশজস বিজ্বমলে উপবেশন কারলেন। 
দকছুক্ষণ মৌন থাঁকয়া তান মধ্রকশ্ঠে আপন 
মনে গাহিতে লাশগিলেন_ বোধনের গ্রান। 


'শগার, গণেশ আমার শুভকারগ। 
প্‌জে গণপাঁতি পেলাম হৈমবতী 

চাঁদের মালা যেন চশদ সার সার ॥ 
বিজ্ববক্ষমূলে পাঁতয়া বোধন, 
গণেশেব কল্যাণে গৌরব আগমন, 

ঘরে আনব চণ্ডী) কর্ণে শুনব চণ্ডী, 
আসবে কত দশ্ডী জটাজ;টধারী | 
মেয়ের কোলে মেয়ে দুটি রৃপসশ 
সুরেশ কুমার গণেশ আমার 

তাদেব না দেখলে ঝবে নয়ন-বার ॥' 


ঠাকুবঘরে সন্ধায় আরতির ঘণ্টা বাজয়া 
উঠিল স্বামীভশ ধীরে ধশীবে দোতলায় নিজকক্ষে 
প্রবেশ কাঁরলেন। সেই রাঁত্রতে আম মঠে বাস 
কারিলাম। পরদিন রাবিবার প্রাতে একটু বেলা 
হইলে স্বামীজাঁ গনচে নাগিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে 
মঠের গঙ্গাতীরের বারান্দায় হেলানদেওয়া 
বেশ্িতে বাঁসলেন। মহারাজ (স্বামী ব্রচ্মানদ্দ) 
ও স্বামী প্রেমানন্দজী সেখানে আঁসলেন। 
তাঁহাদের সাহত *প্‌জার আয়োজন এবং নানা- 
বধ বন্দোবস্তের প্রসঙ্গ আলোচিত হইল। 
নানাস্থানে গৃহস্থ ভন্তগণ এবং বালি উত্তরপাড়া 
প্রভৃতি ানকটবতর্ঁ গ্রামসমূহের রাহ্মণমণ্ডলশকে, 
জাতিবর্ণীনার্বচারে সকলকে এবং বিশেষভাবে 
দারদ্ুনাষায়ণগণকে প্‌জার 'দিবসনয় প্রাতমাদর্শন 
ও গ্রসা্দ গ্রহণের আমন্দণ কারবার কথা হইল। 
স্বামীজী গুরাদ্রাতদ্বয়কে বাঁললেন-__- খরচের 
জন্য ভাবনা নেই- মহামায়ার ইচ্ছা, তা পর্ণ 
হবে। নীলাম্বরবাবুর বাড়তে মা ঠাকরুণ 


৬৩৫ 


উদ্বোধন 


সদলনবানে থাকবেন। একমাসেব কম যখন ভাড়া 
দেবে না-তখন তাই স্বীকার করে নিতে হবে)" 
মহারাজ বাঁললেন, "ওসব তোমাকে ভাবতে হবে 
না। এখন প্রতিমা পেলে হয়। কুমারটুলিতে 
কোনও কুমোরই এত অজ্প সময়ে নূতন প্রাতমা 
তৈয়াৰ করতে রাজী হলো না। তৈয়ারী প্রতিমা 
তো কঞ্ণলাল* পেলে না। একজনের মাত্র একখান 
ফরমাশ প্রতিমা আছে, ৫1৭ দিন পূর্বে তার 
নেবার কথা ছিল, কিন্তু নেয়ান। কৃষ্ণলাল এ 
প্রতিমাখানি নিতে চাইলে-খুব ইতস্ততঃ করছে, 
আরও দুদন অপেক্ষা করতে চাইছে।'' 
স্বামীজী বাঁললেন, 'বাঝুরাম, তুই যা 
কুফলালকে নিয়ে। যে টাকা চায় সেই টাকা দিয়ে 
প্রতিযাখাঁন কিনে ফেল। কৃষ্ণলাল ছেলেমানুষ, 
তোরা গেলে সে রাজী হয়ে যাবে। আমও 
তোদেব সঙ্গে কলকাতায় যাব।'? 
ব্যস্ত হয়ো না, আমরা সব করব। তুম এখানে 
বসে থাক। ঠাকুরের ইচ্ছায় তোমার শরীর ভাল 
থাকলে, তবে তো আনন্দময়ীর উৎসবে সকলে 
আনন্দোংসব করতে পারবে ।" 
স্বামীজী বাঁললেন, “মার কৃপায় ভাল 
থাকব, ভাঁবসাঁন। প্রাতিমা ঠিক করে মা 
কাছে যাব, তাঁকে পুজোয় মঠে আসতে বলব। 
আজ রাববার, এখনই নৌকা ঠিক কর, 
আর দৌরি করা হবে না। প্রাতমাখাঁন না কেনা 
পর্য্ত নিশ্চিন্ত হতে পারা যায় না।" 
কানাই মহারাজের (স্বামী নিভরয়ানন্দ) 
নিকট শনিলাম, দুইদিন আগে স্ধামীজী 
নৌকায় কাঁলকাতা হইতে মঠে আসবার সময় 
দেখিলেন যেন মঠে দুগেধিসব হইতেছে, মায়ের 
প্রীতমাখান চাঁরাদক আলো কাঁরয়া শোভা 
পাইতেছে। মঠে নামিয়াই রাজা (মহারাজ) 
কোথায় খোঁজ হইল । মহারাজ আসলে তশহাকে 
“এবার মঠে প্রতিমা এনে দুর্গোৎসবের আয়ো- 
জন কর" বাঁলয়াই স্বামশজশ তাঁহার দর্শনের 
কথা সমস্ত খাঙ্গয়া বাললেন। মহারাজও 
* পরে স্বামী ধণরানন্দ 
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বাঁললেন, “মঠে এই বোঁণতে বসে গঙ্গাদর্শন 
করছি-এমন সময় দৌখ, মা দূর্গ দৃক্ষিণেশ্বর 
থেকে গঙ্গার উপর 'দয়ে চলে এসে একেবারে 
বেলতলায় উঠলেন ।” তাহা শ্বানয়া স্বামীজা 
আনান্দত হইয়া বাঁললেন, 'যেরপে হোক, 
এবার মঠে পুজো করছেই হবে! মহারাজ 
বললেন, “সময় সংক্ষেপ আগে প্রাতমা পাওয়া 
যায় কিনা খোঁজ নিতে হবে-দুদন পরে 
তোমাকে কথা দেব।”" এঁদকে মঠের সাধুব্রক্ষ- 
চারীরা আযোজন ও নিমন্ণ কারতে ইতোমধ্যেই 
আবম্ভ কাঁরয়াছেন, মঠে দুর্গেৎসব- স্বামীজশীর 
ইচ্ছা কে রোধ কারবে 2 

যে প্রাতমা কৃমারট্ীলতে ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল 
দৌঁখয়া ঠিক কাঁরয়াঁছলেন, তাহার গ্রাহক আর 
আসে নাই। স্বামী প্রেমানন্দ কুমারের প্রার্থত 
মূল্য দিয়াই 'কানিলেন। 

৩১শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর), বৃহস্পাতি- 
বাব মঠের সাধ ব্রহ্মচাবীবা শ্রীশ্রীদগপ্রাতমা' 
নৌকায় করিয়া মঠের ঘাটে তুলিলেন, ধারে 
ধীরে যত্রসহকারে ঠাকুরথরের নিচের দালানে 
প্রতিমা রাখা হইল। কিছক্ষণ পরে প্রবল বৃস্টি 
_আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পাঁড়ল। মঠের জাঁমতে 
উত্তর দিকে যেখানে শ্রীরামকৃষের জল্গামহোত্সবে 
এখন বৃহৎ মণ্ডপ শির্মিত হয়_ সেইখানে 
সেবার শ্রীন্রীদযাপ্রীতিমার প্রকাণ্ড মণ্ডপ 'নার্মত' 
হইয়াছিল। জলঝড় হইলেও যাহাতে কোনও 
প্রীতবন্ধক না হয়, সেইর্প সাবধানতার সঙ্গে 
মণ্ডপাঁট তৈয়ার করা হইয়্যাছল। 

৯লা কার্তিক (১৮ই অক্টোবর) যম্ঠীতে 
বিজ্বতলায় বোধন হইল- 


শিবজ্ববক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, 
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন" 


স্বামীজশর কণ্ঠানঃসৃত সেই গীত সকলের কণ্ঠে 
ধবানত হইল। শ্রীন্রীমাও এইদিন কাঁলকাতার 
বাগবাজার হইতে অন্যান্য পাঁরজনবর্গ ও মেয়ে 
ভন্তদের লইয়া গঞ্গাতশরে নণলাদ্বরবাবূর বাড়তে 
আগমন কাঁরয়াছলেন। প্রাতমা মন্তপে আনা 
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হইল। কাঁলকাতা হইতে বহন প্রাচান ও নরীন 
ভন্ত আসিয়াছলেন। মহোৎসব আরম্ভ হইল। 
এড ুর্গামাযীও শ্রা বোধন, অধি- 

ও ফষ্ঠ্যাঁদ কম্পারম্ভ। অগ্রে শ্রীশ্রীমায়ের 
তি লইযা পঞ্জা বরিভে সসিলেন 
র্মচার কফলাল এবং তন্ধারক হইলেন পুজা- 
পাদ স্বামী রামকফানন্দের (শশী মহারাজ) 
পূ্বাশ্রমের পিত্দেব ঈশ্বরচন্দ্র চক্ুবতর্। 
ঈশ্বরচন্দ্র সংপ্রীসদ্ধ তাল্দিক সাধক পাণ্ডিত 


*জগান্মোহন তকলিক্ষারের নন্শিষ্য ছিলেন । 


প্রতিমার সম্মুখে যখন পূজক বক্ষচারী 
ভান্তিভাবে অর্চনায় সমাসীন, পারবে দীর্ঘকেশ 
শমশ্রগৃম্ষমশ্ডিত রুদ্রাক্ষমালা পাঁরশোভিত 
তেজোদীপ্ত কাষায়বস্ত্রধারশ তল্ধারক ঈশ্বরচন্দ্র 
সুলালঙ কণ্ঠে মন্রোচ্চারণ করিতোছিলেন- তখন 
দর্শনাথী রা তন্গয়াচত্বে মণ্তরমুগ্ধবং উহা দর্শন ও শ্রবণ 
কাঁরতোছল । প.ণ্যসাললা ভাগীরথাবক্ষে প্রাতঃকালে 
রোশনচৌকর সানাই মধুরসুরে নানা রাগিণীতে 
বাঁজভোছিল এবং মাঝে মাঝে ঢাকঢোল দৃই কূল 
পারস্লাবত কারিনা মহামায়ীর পুজাবার্তা বীরগবে 
খোনণা বরিতেছিল । বাঁল-উত্তরপাড়া বেলুড়ের 
স্যানীয় আঁপবাসীদের স্বামী বিবেকানন্দ এবং মঠের 
সাধুদের সম্বন্ধে িদ্ভূ্তাকমাকার ধারণা ছিল। 
দেখিয়াছি, বেহ কেহ ফলাগান্টি প্রসাদস্বরূপে গ্রহণ 
কাঁরতেও কুণ্ঠিত হইত। কিনতু নঠে ধোড়শপচারে 
্রীপ্ীদগ্মায়ীব শাস্বীবহিত বিস্তারত পৃজা, আনু- 
পাাবকি সকল অনুষ্ঠান, শুদ্ধাচারে ক্রিয়াকলাপ 
তাহাদের চিত্তে মঠ ও স্বামীজীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও 
ভান্তির উদ্রেক কারল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পশ্ডিতেরাও 
আনন্দে প্রসাদ গ্রহণ কারিলেন। সেই অপূর্ব 
পরিবেশ--আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ সকলের অন্তর স্পর্শ 
করিয়াছিল । 

্রীশ্রীমার নামে পূজার সক্ষ্প হইয়াছল। 
তাঁহার অনাভপ্রেত বাঁলয়া পৃজায় পশ.-বালদান হয় 
নাই। জন্তেরা দেখিতোছেম__একদিকে দশপ্রহরণ- 
ধারণী-সংহবাহিনী অসুরদলনী দশভুজা-_ দাক্ষিণে 
সবৈশ্বর্ধদায়নী লক্ষী ও [সাঁম্ধদাতা গণেশ-_বামে 
পরাবদ্যাম্বরূপিণী জ্ঞানদাতী কমলদলবাঁসনী 
সরস্বতী ও দেধসেনাপাঁতি কাঁতিকেয়__-মন্ময়ী 





$৩৭ 


অন্তর গঞ্ধা থেকে 


মার্ততে শচন্ময়শ দেবীর আবভবি, অপরাদকে স্বয়ং 
মহাশান্ত মানবী দেহে এ নগদ্জননী মাতৃরূপে 
অবতীর্ণ উপাস্য ও উপাসকা ভাবে গজামণ্ডপে 
িদ্যমানা। এই অপূর্ব ছবি দোখগ়া আাশন্দরসে 
ভঙ্কদের হৃদয় পারপ্লুত হইতোঁছিল। 

স্বামীজশী মহাষ্টমীর দন সহসা অস্ন্থ হইয়া 
পাঁড়লেন। শ্রীন্রীদায়ের কথা' (প্রথম ভাগ ) আছে 
_ শ্রীমা বালতেছেন, “প.জার দিন লোকে লোকারণ্য 
হয়ে গেছে । ছেলেরা সবাই খাটছে। নবেন এসে 
বলে কি, মা, আমার জবব করে দাও |? ওমা, বলতে 
না বলতে খানিক বাদে হাড় কেগে জবর এল। 


আমি বলি, "ওমা, এীক হল, এখন কি হনে ? নরেন 
বললে, “কোন চিন্তা নেই দা। আন সেধে জবর 


দিলুম এই জন্যে যে, ছেলেগুলো প্রাণপণ করে 
তো খাটছে, তবু কোথাও ি তুটি বে আম রেগে 
যাব, বকব, চাই 'ি দুটো থাপ্পডডুই দমে বসব। 
তখন ওদেরও বষ্ট হবে, আনারও কষ্ট হাবে। তাই 
ভাবলুম_কাজ কি, থাক বছক্ষশ অঞুর গড়ে। 
তারপর কাজকর্ম হনে আসতেই আম বলল, “ও 
নরেন, এখন তা হলে ওঠ ।১ নরেন বললে, হাঁ মা, 
এই উঠলুম আর ি"__বলে সগ্য চে সেবন তেমান 
ওঠে বসল ।৮ মাতা পুত্রের এই কথাবার্তা আমাদের 
তখন অন্ভাত। সপ্রমীর দিন সদান"দমম পুরুষ 
স্বামীজখকে এঁদক ওাঁদক পায়চাবি, গল্প ৩ হাস্য 
কৌতুক কারিতে দোখয়াছি-সনাহত ধ্যানমগ্ন 
অবচ্থায় ভ্রীত্রীদ্গমিপ্ডপে বঁসিযা আছেন--কখনো 
গুন গুন স্বরে গাহিতেছেন-- 
“িদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী । 
তুমি আপাঁন নাচ, আপান গাও, আপানি দাও মা 
করতালি |” 
রবিবার, মহাচ্টমী । গঠে হাজার হাজার নরনারী 
পূজা দেখতে ও পুগপাঞ্জীল দিতে আসিয়াছে । 
কেহ কেহ স্বামীজীকে দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা কাঁরতে চাহয়াছল, 'কল্তু 
শুনল স্বামীজ্জী দোতলায় স্বীয় কক্ষে জ্বরে শ্যা- 
গ্রহণ কাঁরয়াছেন । তবুও চাঁরাঁদকে আনন্দের হাট 
চাঁলয়াছে, হাজাএ হাজার লোক বাঁসয়া প্রসাদ 
পাইতেছে। দীরদুনারায়ণাঁদগকে বিশেষ যত্বু কাঁরয়া 
খাওয়াইতে হইবে ইহা ছিল স্বামীজীর আদেশ । 


সেপ্টেবির, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


গপরাচন সেনবার প্রাতে সম্ধিপূজা তোর সাড়ে 
ছয়)।র বছযক্ষণ পর সান্ধপূজা আরম্ভ-চ্বামীজী 
প:জামণ্ডপে আসিয়া বাঁসলেন। শ্রীশ্রীনুরগপ্রাতমার 
পাচ্পগ্নে সচন্দনজবাবিজ্বদলে পুস্পা্জীল দিলেন-- 
কে বালিবে গতকল্য তিন অসংম্ছ ছিলেন 2 উচ্জ্ল 
জ্োতিম্। সহাস্া মুখমণ্ডল, ভাবগম্ভীর ভাবে 
বাঁসয়া আছেন। যথাবাঁধ কয়েকাটি কুমারীর 
পূজা হইল-স্বামীজী একজনকে পুজা কারলেন । 
সে এক অপ্‌ব” দ্য! শ্রীশ্রীমা উপাচ্থঘত ছিলেন । 

মহানবমীর সন্ধ্যা-আরাত্রকের পর স্বামীজী 
স্বয়ং ভজন গান ধারলেন ৷ ঠাকুর যেসব গান নবমীর 
রাত্রিতে গাঁহতেন, উহাদের কয়েকটি গাওয়া হইয়াছিল। 

৫ই কাতিক মঙ্গলবার ৮াবজয়া দশমী । অপরাহ্থে 
দলে দনে লোক মনে প্রাতিমাবসজর্ন দোঁখতে 
আসল । গঙ্গাতীরে মঠের ঘাট।ট লোকে লোকারণ্য 
হইল | প্রতিনা বখন নৌকায় উঠান হইল_-তখন 
ঢাক, ঢোল, রোশনাচীবপ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী 
বাদ্য ব্যান্ড প্রভৃতি বাজিধা উাঠল। গঙ্গাবক্ষে 
প্রাতমা যখন নৌকায় তোলা হইতোছল, চারি- 
দিকে “মহামায়ী-কী জয় দঃগামায়ী-কী জয়” 


৯২তম বর্ষ_-১ম সংখ্যা 


শত শত কণ্ঠে ধ্বানত হইল এই সময়ে 
স্বামী রদ্ষানম্দ একটি বৃন্দাবনী চাদরের গাঁত 
বাঁধিয়া সেই নৌকায় আরোহণ কাঁরলেন। দেবা- 
প্রাতমার সম্মুখে ভাবে বিভোর হইয়া তালে তালে 
মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন মহারাজের সেই 
অপর ভাকায় মনোরম মধব নৃতা সঞ্লে 'নবাক- 
ভাবে মুধ্ধনেত্রে আনান্দোংফ্ল্ল হৃদযে দশন কাঁরল। 
স্বামীজগ ভগনস্বাগ্ছ্ে ভিড়ে নিচে নামিয়া আসেন 
নাই। কিন্তু পরে মহারাজ নাচিতেছেন শ:নিয়া 
মঠের দোতলার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্য 
দোঁখতে লাগিলেন । 

নৃত্য থামিলে চাঁরাঁদকে আবার ঘন ঘন উচ্চ 
কণ্ঠে “মহামায়ী-কী জয়-_দূগামায়ী-কী জয়” ধান 
গাঁজয়া উঠিল। ভাগীরথীর তরঙ্গভর্জে নাঁচিতে 
নাচিতে নৌকা চাঁলল- প্রাতমার বিসজ নে । 

পরাদিন শ্রীন্রীমা বাগবাজারে চাঁলয়া আঁসলেন। 
আজও বেলুড় মঠে দুগেধিসবে সেই স্মাঁত জাগয়া 
উঠে। এখনও শখ্ধসত্ব ত্যাগী সাধু ব্রশ্ষচারীদের 
অচ্নায় আনন্দময়ীর পূজায় যে আনন্দ ও অপর্ব 
ভাব উদ্দশীপত হয়-_তাহা অনান্র দুলভ ।* 


* উদ্বোধন, ৫৬তম বর্থ (১৩৬১), ৯ম লংখ্যা, আম্বন, পৃঃ ৫০৫-৫০৮ 


নিবন্ধ 


মৃত্যুজয় 


স্বামী অদ্ধানন্দ 


ভবতোধবাধু মৃতুশখ্যায় । অনেকাঁদনকার ভন্ত 
কিছুকাল হইতে ভূগিতেছিলেন। বড় ইচ্ছা ছিল 
দেশ ফাঁরলে একবার যেন দেখা কাঁরয়া আস । 
বেলুড় মঠে পৌছিবার দাদন পরেই ফোন আসিল 
ভবতোষবাবুর অবস্থা বড়ই সঞকটজনক । মঠের 
প্‌জনীয় ম্যানেজার মহারাজ বাঁললেন, যাও একবার 
দেখা করে এস! ১৯৭১ প্রীস্টাব্দের বর্ষাকাল । 
১৫ বংসর দেশ ছাড়া । রাব্র হইয়া গিয়াছে। 
একজন সাধুভাইকে সঙ্গে লইয়া বাসে রওনা হইলাম 
দক্ষিণ কলিকাতায় । বাসে ভ্রমণ--১৫ বংসর আগে 
অনেক করিয়াছি, কিন্তু এখন সেই ভ্রমণ ষে কি 
কষ্টকর তাহা হাড়ে হাড়ে ব্াঝতে পারলাম । অবশ্য 
ট্যার্সির চেষ্টা করা হইয়াছুল পাওয়া বাইল না। 


দুই সন্্যাসী ভবতোধধাবর শখার পাশে ধগয়া 
বসিলাম। দক্ষিণাঁদকের দেওয়ালে ঠাকুর ও তাঁহার 
গুরুদেবের ফটো টাঙানো রহিয়াছে । ধূপ 
জবালতেছে । তাঁহার পুব্রেরা এবং নাতনী তীহার 
মাথার কাছে গিয়া আমাদের আগমনসংবাদ দিলেন । 
ভবতোধবাবূর চোখ বন্ধ নয় । পাশ ফারয়া শুইয়া 
আছেন এবং আঁনমেষ চোখে গুরু; ও ইস্টের ছবির 
দদকে তাকাইয়া আছেন । আত পাঁরাঁচত সন্ন্যাস- 
দ্বয়ের দিকে একবারও চোখ ফিরাইজেন না। বৃহৎ 
সংসার । রোগীর ঘরে আত্মীরম্বজনগণের আনা- 
গোনা চাঁলতেছে । ভবতোষবাবুর কোনও হ'হশ 
নাই । চেতনা যে হারাইয়াছেন তাহা মনে হইল না। 
তবে চেতনা এখন অন্তমখ । খেলাঘর ভাঁঞতেছে। 


৬৩৮ 


আম্বিন, ১৩৯৭ 


এখন আর খেলার পুতুলের দিকে মন "দিবার 
বাতুলতা কেন? একজন সন্ন্যাসী দু-তিনটি স্তব 
পাঠ করিলেন, দুটি ভজনও গাহিলেন | ভবতোধবাবু 
শ্যানলেন কিনা বকা বাইল না । 


বড় ভাল লাগিল । গাঁতার শ্লোক মনে পাঁড়ল £ 


“শনর্থনিমোহা |জওসঙ্গদোষা 
অধ্যাক্মানত্যা বানবত্তণামাঃ | 
দ্বদেবাব মন্তাঃ সুখদণতখসংজ্ে- 
গক্ছিদ্তাম্ট্াঃ পদমবায়ং তং 0 
(গাঁতা, ১৪1৫) 


-_সংপারেব মান মোহ যখন কাঁটয়া ধাধ, দ্ট 
বিষয়াসন্কি যখন নিস্তেজ হয়, মন ধখন সকলপ্রকার 
কামনা হইতে 'নবৃন্ত হইয়া হৃদয়াস্থিত চৈওন্যসত্তা 
আত্মা(ত অনস্থান করে তখন জীব স.খদখাঁদ সঞ্ল 
দ্বন্দৰ ১ইতে মন্ক ইরা অজ্ঞানের পারে শ্রীভগবানের 
সেই রন্তন পদ প্রাঞ্থ হয় । 


মঠে ফিরিবার পরের দিন খবর আসিল ভবতোষ- 
বাবু দেহত্যাগ কাঁরয়াছেন। মত্যুশষ্যায় ভাঁহাকে 
যেভাবে দেখিয়া আ'সিয়াছিলাম তাহাতে বধ্বাস হইল 
তান ঠাকুরের উত্তম ভন্ত শামবতগতি লাভ কাঁরমাছেন। 
সংসাবে তাঁহাকে আব ্ফাঁবয়া আসত হইবে না। 
দেহের মৃত্যু ঘটিরাছে, বি. তু ভবতোষবাবু অমরত্ব 
লাভ কাঁরয়াছেন। 


সংসারে আমরা যখন অত্যন্ত মত্ত থাঁক, 
ভগবানকে নত্য একট? ডাঁকবার সময় পাই না, 
ডাকিবার প্রয়োজনও বোধ কার না, তখন আমরা 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় “বদ্ধজীব" । শান্ত ও সাধুসন্ত- 
গণ মানুষের এই বধ্ধাবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট পান। 
এই বদ্ধাবস্থা বা অজ্জান জন্মজন্মান্তর ধাঁরয়া চলে । 
অজ্জান দূর হইতে পারে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইলে । 
শান্ত ও সাধু মহাত্ারা জন্মনত্যুর প্রবাহ হইতে 
পারন্রাণের উপদেশ দয়া যান মানুষকে | কেহ কেই 
শোনে, আঁধকাংশই গ্রাহ্য করে না। তাহারা ভাবে 
বেশতো আছ । আঁধ-ব্যাধ দঃখ-কণ্ট মাঝে মাঝে 
আসবে, তা আঁসলই বা। সংসারে নানাপ্রকার 
সুখও তো কম নাই । দেহসুখ, পারবারক সুখ, 
নিদ্যালাভের সুখ, মানাপ্রকার সম্পাত্তলাভর সংখ, 


৬৩৯ 


মতাজ্র 


দেশহ্রমণের সুখ, মান-সমানের সংখ । সংসারে 
যখন আঁসয়াছ, 'তখন সংসারকে ফোল আনা 
ভোগ করিবার ঠেন্টাই বুদ্ধিমানের কাজ । এই 
দূষ্টিভাঙ্গ যাহাদের তাহারা কঠোপাঁনধদের ভাষায় 
প্রেয়ঃকামী । ইহার বিপরীত যাহারা ভাহারা 
শ্রের়ঃকামী ৷ তাঁহাবা সংসারে একান্তই সংখ্যালঘু । 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন £ “সা চাতুরা চাতুরী |” 
ভগবং পথে যাহারা চলেন সংখ্যালঘ হইলেও 
তাঁহারাই চতুর । তাঁহারা মায়ার অসংখ্য আকষ ণে 
মৃ্ধ হন না, প্রাণে প্রাণে উপলাব্ধ কবেন ভগনানই 
সার, সংসার অসার । ঠাকুর বাঁলতেন, সংসার মানে 
সংই যাহার সার । 

সন্ত তুলসাঁদাসঞ্জী বালয়াছেন, "জা পাম তহা 
নহী রাম, জহ। রাম তহাঁ নহা কান ।- রাম যেখান 
প্রত্যক্ষ সেখান কাম ভার্থবি বিষয়-বাসনা গাঁকতে 
পারে না, আন কাম যেখানে আতিশ প্রকট রা'মর 
প্রকাশ সেখানে বধ । তুলসীদাসজীর ভীন্ত কঠোপ- 
নিবদেব শ্রেয় ও প্রেয়েরই ব্যাখ্যান । ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
বারবার বাঁলয়াছেন£ ভগবানকে লাভ করাই 
মনষ্যজীবনের শ্রেন্ঠ উদ্দেশ্য । যাহা ছু তাহার 
প্রাতিবন্ধ তাহা হইতে সাবধান । 


মত্যুর সামনে দাঁড়াইয্লা মৃত্যুকে গ্রাথা না করা 
একাঁদনে ঘটে না। শান্র, সাধু নহাপঃবুষদের 
উপদেশ মনে রাখয়া দিনের পর দিন যথাসাধ্য 
অনুসরণ কাঁরলে তবেই উহা সন্ভবপব হয়। 
ভবতোধবাবদ যে আন্তম সময়ে সংসাবের সকল বিষয় 
হইতে মন গন্টাইয়া সারা মন য়া গুরুইস্টের 
চিন্তায় তন্ময় রাহলেন এই পরম সাহাঁসকত। ক 
তান একাঁদনে পাইয়াছিলেন ? শ্রেয় ও প্রেয়ের বিচার 
নিশ্চয়ই তান আবাল্য বা আযৌবন অভ্যাস কাঁরয়া- 
ছিলেন । ফলে দিনে দিনে ভাঁহার চাঁরন্রে বৈরাগ্য, 
ভান্ত, বিশ্বাস তত্বদষ্ট সাত হইয়াণছল । ইহাঁদগকে 
গীতা দৈবী সন্পর বাঁলয়াছেন। “দৈবী সপ্পদং 
বিমোক্ষায় নিব্ধায়াসুরী মতা ।৮ (গীতা ১৬৫) 
--দৈবী মপ্প্ দয়া মুক্তিলাভ করা যায় আস;রী 
সম্পদে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার প্রভাতি ) 
নজেকে আচ্ছন্ন কাঁরলে তাহার পাঁরণাম 'নবন্ধ 
অথাৎ মৃত্যু-_বারণার সংসারে যাতায়াত । ইহাতে 


সেপ্টেম্বর, ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 


যে কত দখ তাহা বিচারশীল মহাজনরা বাাঝতে 
পারেন। সেজন্য তাঁহাদের প্রাণ সংসারাবদ্ধ 
অভাগাদের জন্য কাঁদে । কিন্তু অভাগারা কি শোনে ? 
তাহারা উলটিগ্না লাঠি লইয়া ভাড়া করে। কিছ 
কিছু লোক শোনে । তাহাবা ভাগ্যবান । তাহারাই 
মত্যুঞজয় । 

জীবন ও মত্যু পাশাপাঁশ চলিয়াছে। আমরা 
জীবনকেই ভালবাস, মৃত্যুর কথা ভাবতে চাহ না। 
বাঁড়র পাশ দিয়া “রাম নাম সচ্‌ হ্যায় অথবা বিলো 
হরি হরি বোল' ধান তুলিয়া শবদেহ *মশানে লইয়া 
চলিয়াছে, আমরা জানালা দিয়া একটু কৌতহলে 
তাকাই 1 ভাঁব-_যাহার মারবার সে মবিয়াছ, আমি 
তো বাঁচয়া আছি । অতএব হদয় কাঁপে না? 

দাঁক্ষণেন্বরে একাঁট সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। 
ভব্েরো ঠাকুরকে ঘাঁরয়া বাঁসয়া আছেন। মাঁণ 
মীষ্লক ঘরে প্রবেশ ঝবিলেন এবং একধারে চুপ কাঁরয়া 
বাঁসয়া রহিলেন। মাঁণ মাল্লক প্রাচীন ব্রাঙ্মভ ৪ । 
কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর কুশল প্রশ্ন করিলে ভন্তাট 
বাঁললেন তিনি 'মশান হইতে মৃত পুত্রের সংকার 
কাঁরয়া ীসধা দাঁ্ণণ্বর আঁসয়াছেন। কঠিন 
শোকসংবাদ। "তু ঠাকুর কোনও কথা বাললেন না, 
কোনও সান্ত্বনা প্রকাশ কাঁরলেন না। অপর কলে 
ঠাকুরের এই ব্যবহারে বিস্মিত। কিছুক্ষণ এইভাবে 
কাবার পর ঠাকুর হঠাং দাঁড়াইয়া উঠলেন এবং 
ভাবস্থ হইয়া গান ধারলেন__ 


জীব সাজো সমরে, 


রণবেশে-_কাল প্রবেশে তোর ঘরে । ইত্যাঁদ । 


-হে জীব কাল অর্থং মত্যু ঘুণ্ধবেশে তোমার 
ঘরে "প্রবেশ করিয়াছে । ভয় পাইও না, বাঁসয়া 
থাঁকয়ো না। তুমিও মৃত্যুর সাঁহত লড়াই কর। মা 
র্ষময়ীর শান্তিতে শাঁ- মান হইয়া তুম অবশাই মরখজয়ী 
হইবে । তোমারও তো অল্্রশম্্ কম নাই । 


“ভীন্তরথে চাঁড়, লয়ে জ্ঞানতণ, 
রসনাশ্ধনুকে দিয়ে প্রেমগুণ 


৯২ তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


রহ্মময়ীর নাম ব্রহ্ম অগ্ধ তাহে সন্ধান করে 1৮ 


তাবাবেশে ঠাকুর অনেকক্ষণ দাশরথি রায়ের এই 
গানটি গাহিয়া আসন গ্রহণ করিলেন । এই গানের 
ভাব সকলের হৃদয় স্পশ- কাঁরল । মাঁণ মীল্পক মহাশয় 
পদতশোক ভুলিয়া গেলেন। 


গীতা বলিয়াছেন £ 


“মনহুষ্যাণাং সহস্রেষ; কশ্চিদ: যতাতি সিম্বষে । 
যততামাঁপ দিদ্ধানাং কশ্ন্নাং বোঁত্ত ততৃতঃ 0৮ 
(৭1৩) 

_হাজার হাজার মান,যের মধ্যে কচং একজন 
'সাম্ধর জন্য চেষ্টা করে। সাঁদ্ধর জন্য যতৃশীল 
বহুর মধ্যে ক্চিং একজন কেহ আমাকে | ভগবানকে ) 
ঠিক ঠিক জানতে পারে। ঠিক ঠিক জানার নাম 
ভগ্গবানকে লাভ করা--জন্ম-মরণ হইতে মুক্ষি--মত্যু- 
জয়। পাঁথবীতে নানা সমষে বহু মানত শ্রী হউন, 
পুরুষ হউন, গৃহী হউন, ত্যাগী হউন, গ্রেমের পথ 
অবলম্বন করিয়া মৃত্যুকে যে জয় করিঘা/হুন তাহাতে 
সন্দেহ নাই। ভবতোধবাবু একটিনান্র উদাহরণ । 
মত্যুজয় যাঁদ একটি কথার বথা মান্র হইভ তাহা হইলে 
উপানবদ, গীতা প্রভৃতি শান্ত এনন জোর দিয়া 
ভগবানলাভের কথা বলিতেন না। কঠোপানবদের 
ানভীক নিঃসান্দদ্ধ উংসাহ-বাণী £ “ীত্তিষ্ঠত 
জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত 1"--উ১, ( মোহানদ্রা 
হইতে ) জাগো, তন্রনুষ্টাগণের সঙ্গ কর, জ্!নলাভ 
করিয়া মানবজ ম ধন্য কর ।” 

বেদান্ত জ্ঞানপথ এবং ভান্তপথ উভয়পথেই মনত্যু- 
জয়ের কথা বাঁলয়াছেন। জ্ঞানপথের মান্ত জব 
ও ব্রন্ধ ষেআলাদা নন, এই উপলাব্ধ। ভান্তপথের 
মত্যুজয় ভগবানের চিরন্তন সেবক ও তন্তু হইয়া 
থাকা। ঠাকুর গ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়-_-চানি হইয়া 
যাওয়া নহে, চিনি খাওয়া । স্বামী বিবেকানন্দ 
বালয়াছেন, সবশেষে চর জ্ঞান ও পরমা ভান্ত এক 
হইস্লা যায় । যাহা জ্ঞান, তাখাই তস্তি, তাহাই সব- 
সীমা সর্ববন্ধন হইতে পারজাণ--অমৃতিত্ব । 
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প্রবন্ধ 
শর 
৯০ 


ভারতের 


শ্রীরামরুষ্ণ, রামকুষ্ণ মিশন এবং 
মুক্তি-সংগ্রাম 


শিশির কর 


ভারতের মাঁক-সংগ্রামে শ্রীরামকৃষ্ধের প্রভাব 
পরোক্ষ হলেও অপাঁবসীম । অন্তঃসাললা নদীর 
মাতাই তা নিগত প্রবহমান ছিল । মন্ত-সংগ্রামীবা তাঁর 
সম্ট পাঁরমণ্ডল থেকে প্রেরণা পেয়েছেন, অনপাণত 
হয়েছেন তাঁর জীবন ও বাণ থেকে । এই অনাড লর 
পরস িনধশ মানূযাটকে ঘিরে এমন এক পাঁরমণ্ডল 
গাড় উঠোছল যে, অনেকেই মভং জীবনের ডাক 
শনেছিলন তাঁর কাছ থেকে দ্বামীআর মতো 
প্রতাক্ষভাবে না হলেও । তাই তো জীবন-মত্যু পাগেব 
ভতা কবে দেশজন্নীব শ.গখলমোচনে যাঁকা এগিমে 
এসাছলেন তাঁদ্বে সাথনে ছিল তব মঙ্গান অন,- 
প্রেবণামন জীবন । মানবের মীর বা, আাব- 
কলাণের পাথর কথা, মানবজীবনের পক্ম ও 
সাথ কতান কথা আতি সহজ ও সরল ভাষায় তিনি 
বৃঝিষে 'দয়েছিলেন । তিনি বললেন, "ব৩ মত 
তত পথ |”? প্রয়োজন নেই ধমে ধনে সংাতেব, 
প্রয়োজন নেই ভিন্ন ভিন্ন মতের মানুষের মধ্যে 
তঞ্কতীর্ক, 'বিবাদ-বসংবাদের । সব মতই সত্য 
পৌঁছানোর, অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণের এক- 
একটি সোপান । দীক্ষণেশ্বরের মান্দরে একাগ্র সাপনাম 
তান 'সাঁদ্ধলাভ করোছিলেন । মানকঙলায় অরাবন্দ- 
বারীন্দ্ের স্বদেশী বোমা-তৌঁরর আখড়াষ রাখা ছিল 
শ্রীরামকূফ্ণর সাধনপাঁঠ দাঁক্ষিণেশ্বরের পণ্চবটীর পিন 
মৃত্তিকা । বিপ্লবীরা মনকে সতেজ ও পবিত্র রাখার 
জনা পড়তেন তাঁর 'কথামৃত" ও জীবনী । আর তাঁর 
প্রধান শিষা স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে তো 
প্রতাক্ষ প্রেরণাই পেষেছিলেন ম্বীন্ত-সগগ্রামীরা । 
মানবমযকির দিশারী প্রচাব-বিমুখ সাধক ভ্রীরামকৃষ্ণেরই 
আবিষ্কার স্বামি বিবেকানন্দ এবং অন্যদিকে স্বামী 
বিবেকানন্দেরও আঁবিক্কার শ্রীবামকৃফণ 

এদেশের মশস্ত-সংগ্রামদের ওপব শ্রীরামকৃষ্ণের 
বিপুল প্রভাবের কথা আছে রোমা রোলার লেখায় £ 
“এই 'হত্তর ভারত", এই নৃতনতব ভারত-_যাহার 


বিকাশেব কথা রাজনীতিকরা ও পাঁণ্ডতরা উঠপাঁখর 
মতো আমাদের নিকট এতাদন লকাইা আসান 
এবং যাাব 'িপ্ামকবৰ গ্রভাব এখন সংপারদ্ফুট হইযা 
উীঠঘা?ছ--বামকৃষ্ণেব আত্মা ভাঙা পাবপণ 
হইপাছে। পরম:ংসেব এবং যে পীব পৰমহংসেব 
৮দভাকে কমে পাঁদণত কাঁরিদাছিলেন, তাঁহাদের যুগল 
নক্ষন্ধ বর্তমানে ভাবতে প্রভাব ও পাঁবচালিত 
কাবতি'ছ ॥ ভাঁহাদের উফণ েলোঁভ ভারততর ঘাশ্বিবাব 
মধ্যে মযানের আভা কাজ ঝাবশা তাঙযকে উনি 
কাঁবাতেছে ! ভাবভেব বহমান নঠাবা- মনা ধীদের 
বাজা, কাবন্রে রাজা এবং মণাতা_অবাবিন্দ, রধীন্দ্র- 
নথ ও নশাত্মা গার 17 এই রাজতস ও ঈগ'লব যম 
নফন্রেব আলো" বদাশত, কুস্যীনভ ও ফলভাবাকান্ত 
হইগান্ছন । অববির এক শতীত্বা গান্ধী প্রকাশ্যে 
একথা স্বীকাবও কাঁবশাছেন ।১ 

মমাদের মান্ড সংগ্রামের শ্রে্ঠ যোদ্ধা নেভাজণ 
স.ভাষচন্দেব মত আমাদের জাতীয়তা বিকাশের 
স্থায়ী ভাত্ত শ্রীবারকৃ্ই গ'ড় দমোছলেন। তাঁর 
ভাষায়, “এইসময় শ্রীরানকৃ্ণও আবিভূত হইষা 
সর্ককালেব জন্য সমস্যার সমাধান করিয়াছেন । 
তান ঘোবণা বাঁরলেন “য, সকল ধম একই জর্ব 
শান্তগান বিধাতার চবণওলে সাঁ্ালত হয । সজনীন 
প্রমতসাহফতা এখং প্রেমের ভীত্ততে ভারতের সকল 
ধমের সমন্বয়-ভারতীয় জাতীমৃতাবোধ বিকাশের 
স্থায়ী 'ভীত্তমূল গাঁড়য়া তুলিবে ।”২ 

ভারতের মযান্ত-সংগ্রামে শ্রীবামকু ফর প্রভাব প্রসঙ্গে 
সংভাবচন্দ্র বলেছেন £ “শ্রীপ্রীপরমহংসদেবের সহিত 
একফোগে না দৌখলে স্বামীজীকে যথাথ ভাবে বিচার 
করা যাইবে না। দ্বামীজীর বাণীর মধ্য দিয়াই 
বতমানের মুক্ত-আন্দোলনের 'ভাত্ত গাঠত হইয়াছে । 
ভারতবধ কে যদি স্বাধীন হইতে হয়, তবে তাহাকে 
হদ্নুধম খা ইসনামের শেন আবাস্ভম হইলে 
চলিবে না-_তাহাকে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত 
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উদ্বোধন 


বিন ধর্ম-সম্প্রদায়েব একর বাস্ভাম হইতে 
হইবে । রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যে বাণী-ধম- সমন্বয 
-ভাহা ভারতবাসীকে সবন্তিঃকবণ গ্রহণ কবিতে 
হইবে 1৮৩  শ্রীঅবীবন্দ বলছেন £ "শ্রীরামকৃষ্ণের 
জন্মাদন থোকে নবযগেব সন্রপাত ।" « গ্রীঅরাবিন্দ 
আরো বলেছেন, “ভগবান শ্রীবাগকৃষ্ণদেবের উক্তি ও 
তাঁহাব সম্বন্ধে যে-সমস্ত পুস্তক রাঁচত হইয়াছে 
তংপাঠে জানা যায যে, তিন দেশে যে-ন্তিন 
ভাব গঠিত হইয়াছে, যে-ভাবরাশি সমগ্র ভারতবর্ষ কে 
সলাবিত করিযা ফেলিতেছে, যে-ভাবতরঙগে মর হইয়া 
কত যুবক সমস্ত তুচ্ছ কবিমা আত্মাহুতি প্রদান 
কাঁরতোছে, সৈ-ভাবের কথা তিনি কিছুই বলেন নাই । 
[কিন্তু] সর্বভতান্তযমী ভগবান তাহা দেখেন 
নাই_ একথা কির্‌পে বিদ্বাস করিতে পাঁর * যাঁহার 
গাদস্পশ পাঁথবীদতি সতাষুগ আনরণন কাঁরয়াছে, 
যখহার স্পর্শে ধরণী সংখমণনা, যাঁহার আবভাঁবে 
বহুযূগ সাত তমোভাব বিদ্বিত, যেশকির সামান্য 
মা উদ্মেষে দিগাঁদগন্তব্যাপনী প্রাতিধ্ান জাগারতা 
হইয়াছে, যান পণ, যান ঘ.গধর্ম প্রবত ক, যান 
অতীত অবতারগণেব সমাণ্টদ্ববপ, তিনি ভাঁবধাং 
ভারত দেখেন নাই বা তংসন্বন্ধে বিহু 
বলেন নাই-_একথা আমবা বিশ্বাস করি না। 
আমাদের বিশ্বাস_যাহা তিনি মে বলেন নাই, 
তাহা তান কার্যে করিযা গিষাছেন। তান 
ভাবিষ্যং ভারতকে, ভাববাং ভারতের প্রাতানীধাকে, 
আপন সন্মুখে বসাইয়া গঠিত কাঁরযা গিয়াছেন। 
এই ভাববাং ভারতের প্রতি'নধি স্বামী বিবেকানপ্দ । 
অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ; 
প্রোমকতা তাহার নিজের দান। কিন্তু সংক্ষ 
দৃষ্টতি দোখলে বঝতে পারা যার যে, ভাঠাব 
স্বদেশপ্রোমকতা তখহার প্জাপাদ গুবহদেবেরই দান । 
পর্তানও শনজের বলিয়া কিছু দাবি করেন নাই । 
লোকগুরু তাহাকে যেভাবে গাঠত কীরধাছিলেন, 
তাহাই ভাঁবষাং ভারতকে গঠিত কধিবার প্রকৃষ্ট পন্থা । 
তাঁহার সন্বন্ধে কোন নিধম বিচার ছল না। 
তাঁহাকে তান সম্পণ বারসাধকভাবে গঠন 


৯২তম বর্যষ-৯ম সংখ্যা 


কারধাঁছিলেন ৷ ধৃ্তান জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার 
স্বভাবাসপ্ধ ভাব । শ্রীরামকু্দেব তাঁহাকে বাঁলতেন £ 
“তুইযে বীব রে" তিনি জানতেন যে, তাঁহার 
গভভরে যে শীন্ত সঞ্চার কারা যাইতেছেন, কালে 
সেই শন্কির উদ্ভন্ন ছটাম দেশ প্রথর সব কিবজজালে 
আবতি হইবে । আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাব 
সাধন কারতে হইবে । তাহাদদগকেও বেপরোয়া হইয়া 
দেশের কাষ কারিতে হইবে, এবং অহরহ এই ভবিষা- 
দ্বাণী স্মরণপথে বাঁখত হইবে, “তুই যে বীর বে? 1৮৫ 

আমাদের দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের শ্রেষ্ট 
আহংস সংগ্রামী মহাত্মা গান্ধী অদ্বৈত আশ্রম প্রাণণাশত 
শ্রীরামকাষর ইংরেজী জীবনীব ভঠমকায লিখেছেন £ 
“রামকৃফ পরমহতসেক জশবন-_-ধমকে বাস্তবে বপাঁযিত 
করার কাঁহনী । ভবি জীবন আমাদের ঈশ্বরকে 
সাক্ষাং দশ-ন করার সামথা দিয়েছে । তার জ্ীবন- 
চার পড়লে কেউ অস্বীকার করাত পারবে না যে, 
ঈশ্ববই একমাত সতা, অনা সকলই আঁনতা । বামক 
ছিলেন ঈশ্বরের জীবন্ত বিগ্রহ । তীর উীবসমত্রা 
“নছক পাণ্ডতেব উন্ত নধ, সগ্ীল জীবন-গ্রন্থেব 
প.ঞ্টা, সেগুলি ভার ?নাজের আঁভিজ্ঞতা ও 'উপলাব্ধিব 
উদ্দাউন । তাই সেগহুল পাঠকের মনে ছাপ রেখে 
যায়, ভাই থেকে সে নাজকে মু করতে পারে না। 
এই সংশয়ের যুগে রামকৃষ্ণ বি'বাসের জব্পন্ত ও 
উদ্জঞল দম্টা৩-_যা সহত্র সমু নবনাবাব জীবনে 
শান্তি ও সান্ত্বনা দান করেছে। তাঁর দণ্টান্ত ভিন্ন 
এই সঞ্ল নবনাবা আধ্যাত্বকভাব আ.লাক লাভ 
করতে পাবভ না। রামকুর জীবন আছে অহিংসার 
পরম শিক্ষা 1? 

আমাদের ম্বাধীনঙা-সশ্রামের দহ মহানায়ক 
মহাত্মা গা'ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র রামকফেণ জীবন 
ও বানী থেকে চার গঠনর রসদ সগ্র-হর পন্ষানশ 
'দর়েছেন । তারা এবং ভাদের বহু অনগামী এবং 
আরও অসংধ্য মুক্ত-সংগ্রামী ভ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণকথামৃত ও 
রামকুষ্ণের বাণী ও উপদেশকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে 
গ্রহণ করেছেন । মাঁঞ্সংগ্রামীদের লেখা থেকে তার 
অসংখ্য দ্টীন্ত দেওয়া যায । 'জীশ্রীরামকষ্চকথামৃত" 
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৫৪২ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


স্ধাধীনভা-যোদ্ধাদের চিত্তশহপ্ধ ঘটাতে সাগাষা 
করোছিল, তৌর কবোছিল তাঁদের নন ৮ শব মকর 
জন্যে জীবন উংসগে ৷ 

বাংলার স্বাধীনভা-সংগ্রামীদের, শের বাব 
সশস্ল বিপ্লবীদের চীরব্রালোচনা যাঁবা কাবোছন, 
তাঁরাই বিশেব জোব দিয়ে এদের ওপব ধসের বিপুল 
প্রভাবের কথা বলেছেন । সেশধম- আনুষ্ঠানিক রখ 
নয়, দেহমনকে পাব রাখার ধম“ । এ ব্যাপার গাতা 
ও শ্ত্ীত্রীরামকৃষ্ককথামৃত রাজনোৌতিক কম“দেব কাণ্ছ 
বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ ছিল । শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন শান্ত 
সাধনার িম্ঘ । সেজন্য বিস্লবীরা আগ্রহী ছিলেন 
প্ীরামকুফ্চব জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে । তারা 
কিভাবে শ্রীগ্রীবামকুষকথামৃতকে গ্রহণ করতেন, তার 
একটা দ্টান্ত এই গোয়েন্া-রিপোট থেকে আমবা 
পাই £ “অনুশীলন সাঁমীতর কম পন্ধাঙতে সদসা- 
ত্র জন্য বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ্য-পযস্তকবংপে 
বিবেচিত হতো । বিপ্লবীদের বাঁড়তে বিবেকানস্দেব 
নামে পাঠাগারও দেখা যেত । শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 
এবং দিবেকানন্দের করমযোগ ছিল বিপ্লবীদের 
কাছে জনপ্রিয় গ্র্থ ৮৬ বদ্তুতঃ বিপ্লবীদের যেসব 
গোপন পাঠাগার ছিল, সেখানে যেসব বইপন্র রাখা 
হতো, তাতে 'কথামৃঙ” থাকতই ! মানীসক শান্ত অজ-ন 
ও চিত্তের শদ্ধর জন্য সেধুগে ম্ুক্ত-যোম্ধাদের 
কাছে 'কথামৃত” ছিল অবশ্যপাঠ্য বইগুলির অন্যতম 1 

কথামত, গীতার মভো ধমীয় গ্রন্থ কেন 
বস্লবাীরা পড়তেন, তাঁদের লাইব্রেরীতে রাখতেন, 
দক্ষ পদস্থ ত্রিশ প্রশাসকরা, ঝানু গোয়েন্দারা সে- 
সম্পকে- লিখেছন । ভারতের গুক্ি-সংগ্রামের ও নব- 
জাগরণের মুল প্রেরণা তো শ্রীরামকৃষ্ণই-_-একথা 
বলেছেন দুধধ বেঙ্গল ভলোস্টয়াস-এর মহানায়ক 
মহাঁবস্লবী হেমচন্দ্ু ঘোষ । এই শবস্লবীর সঙ্গে 
সাক্ষাংকার্রের ববরণ ম্বামী পর্ণাত্বানন্দ লিখেছেন 
তাঁর 'ম্বামী বিবেকানন্দ নহাঁবস্লবী হেমচন্দ্ 
ঘোষের দৃষ্টিতে” শীয'ক গ্রন্থে । হেমচন্দ্র বলেছেন £ 
“'বৃটিশের কবল থেকে দেশকে মুদ্ত করার হীঙ্গত 
স্বামীজী নিশ্চয়ই ঠাকুরের কাছ থেকেই পেয়োছিলেন । 
কারণ, ম্বামীজীর নিজের মুখে শুনছি ঠাকুর তাঁকে 


গ্রাথানকৃফণ, রামকৃষ্ণ মিশন এং ভাবতর নহাক্ত-সংগ্রান 


বলোছাল্ন--মন রাখিস, ইধরজই এদেশের সব'নাশ 
করছে? | 

“দক্ষিণেন্বংর। সাধনপাঠে সেই মহাসাধক 
ভবতাঁবণীর ঘুন্দ্লী মতির মধ্যে দেশনাতৃকার 
চন্সঘী সম্জকে আবান করোছি,শন, পাথরের 
প্রাভমাব মধ্যে সবেব্মিমরী জগন্নাতার প্রাণপ্রাতিষ্তা 
পবোছলেন । আর জাগ্রত কবোছলেন লোভয়া- 
থানের মভো বিরাত, হাসার বছর ধরবে নাদ্রত এই 
জাওটাব পুশকুণ্ডালনাশাঞ্জিকে । তার সেই শান্ত- 
সাধনার “হাঘাঁণ্ন থেকেই যজ্ঞপু়রুধ বিধেকানত্দ 
আবও.তি হয়ে ভারওব কে ও.স্তালন করেছিলেন । 
রামকৃকদেবের শাঁজ্ই দবানশজীর ভিভর দিয়ে কাজ 
করোছ । তীর শিক্ষা ও দীক্ষার এই অপ" পুবৃষেক 
আত্মপ্রঝাশ সম্ভব হণোছল | ভারতবষে বর নবজাগরণেব 
ক্ষেত্রে _ূলপুবংও তাই যুগাবতাব শ্রীবামকঞ্চ । সারা 
পণথবীব জাগরণের ক্ষেত্রও তাই | িবেকানন্দ সেই 
জাগরণেব প্রাকণায দিগ়োছলেন প্রয়োজনীয় গতিবেগ, 
প্রাণশক্তি, লক্ষামুখীনতা, এবং পথানদেশ । এই দুই 
মহাপবুষ যে কি ছিলেন এবং তাঁবা ?য ভারতব্ষকে 
এবং জগাংনে কি দিয়ে গিয়েছেন তা উপলাব্ধ করতে 
আমরা এখনও কেউ পাঁরান_ এখনও বহু যুগ 
লাগবে 1৭ 

“কথামত? ষে বিপ্লবীদের, দেশর সবাশ্রেণীর 
স্বার্ধীনতা-সংগ্রামীদেব প্রিয় গ্রন্থ ছিল তা সরকার 
নথিভুক্ত গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে পাওয়া যায় । 
স্বার্ধানতা-সং্রামীদের ওপব, ধিস্লবীদের ওপর 
ব্ামকৃষের বাণী ও আদশর প্রভাবের কথা সরকাবি 
গোপন ফাইলে বারবার বলা হয়েছে। 

শুধু গোয়েন্দা বিপো্টই নয, প্রখ্যতে টশ 
প্রশাসকদের গ্রন্থেও এতথ্য আছে । জেমস ক্যামবেল 
কারও ( 58755 02709611 %51) বিশলিবীদের ওপর 
ধমীয় গ্রন্থাঁদর প্রভাবেব কথা গলখেছেন। তার 
গ্রন্থে আঞ্ছ ঢাকা অনুশীলন সামাতর পাঠাগারে 
গীতাই ছিল ১৭ট । স্বাধঈনতা-সংগ্রামীদের ওপব 
ধমগ্রন্থাদ ও অন্যান্য বইপত্রের বিপুল প্রভাবের কথা 
তিন লিখেছেন, তাঁর 0110068] 1980155 0 
[7915 (1907--1917) নামক বিখাত গ্রন্থে । তিনি 


৬ ৬/ ১৩1 90092) 9০80০ 4১10105৩3+ 8০9৫0 চ8866৮5 28০75 ০ 45 
৭ দ্বামখ ববেকানন্দ £ মহাবশ্লবী হেমচম্ত্র ঘোষের দৃণ্টিতে-প্বামন পূর্ণজ্ঞানন্ব, পড় ৭৮৭৯ 


69৩ 


সেশ্ম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


লিখেছেন £ “এই পাঁরচ্ছেদে যেসব বইয়ের সংাক্ষপ্ত 
বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার সবগদীলই বাংলার তরুণরা 
আগ্রহর সঙ্গে পড়ত 1 মাঝে মাঝে 'বাঁভনন অল্স।সিতে 
এই প্রতিটি বইয়ের অনেক্গ্ীল কাঁপ পাওয়া গেছে । 
বিশেষ করে চারবার অন.।পন সাঁমাতির কয়েকশো 
বই আছে এবং সেখানে পাওয়া বই ইসন্যর এবং 
তালিকা থেকে এইসব বইয়ের জনাগুযতার সংস্পণ্ট 
আভাস মেলে 1... 

“*.*সহজেই দেখা যায়, এইসব পযুস্তকপাঠে 
ভাবে একজন যুবককে সহজে ও সবাসরি ধম- ও 
দশনের ধমা গ্রন্থ পাঠ থেকে িভলভার ও বোমা 
ব্যবহারে য়ে যেত।”৮* আল অব রোনাল্ডসে 
তাঁর “দি হাট- অব আযবিত” গ্রন্থেও তবুণ বিপ্লবী 
দেরু উপর রামকুবিবেকানন্দ-গ্রাভা,বব কথা উ্লখ 
করেছেন ।৯ 

ধরম্ধর গোয়েন্দ!কতাঁ চালস অগাস্টাস টেগাট 
শবগলবা ও অন্যান্য স্বাধীনভা-সংগ্রামাব উপর 
রামকৃষণীববেকানদ্দের ও বামকৃষ। মশনের প্রভাব 
স্পকঝে এক গোপন পো দেন ( ২৪.৪.১৯১৪)। 
তাতে বিলিবীদের দলে তরুণদের আকৃণ্ট করার জন্য 
শ্ীপ্রীরামকৃষ্কথামৃভৈর ভ্মব্ার উল্পএ আছে ৪ 

“নত হওয়ার মাত্র কয়েকাঁণন আগে ১৯১৩ 
থ্রীম্টান্দের ৯২ সেস্টেবরের এক িপোট এস তি 
জানয়াছলেন ফে, ঢাবায় ফরাসগঞ্জ রামকুক্ণ মিশনে 
জ্বানরঞ্জন [নরাম৩ভাবে আসতেন । শ্রীপ্রারামকৃষণ- 
কথামূঙ এবং ববেকনদ্দের কম খোথ থেকে পাত করে 
ববভাও সদস্য সগ্রহ করা তা সেসব ব্যাপারেও 
তান বলেন । 

“ধড়বন্ত (পারকল্পনার) অন্যতম নেতা দেবেন্দ্র 
নাথ খোর বারশালের বাড়তে একটি 1ববেকান প 
পাঠাগার ছল । এখান ছল এক সেট 'ববেকানন্বের 
রচনাবল1, পাঠাগারের (নরমাবলীর এক।১ অননলপ 
এবং পাঠাগারের বহয়র এক তালিব । এইসব 
ঝহয়র মধ্যে ছল প্ব-উলল্লীথিত ভ্ীশ্রীরামক- 
কথামত" এবং বহগ্ীল স্পণ্তই বাঁরশাণ দলের 
নদস/গগর মধ্যে ধিতঞ্পণ করা হতো ৮৪ 


৮ 001)17০81 1190155 10 [0018 (1907--1917), 0. 4৫ 


৯২তম বর্য_-১ম সংখ্যা 


টেগার্টের 'রপ্পোটে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর শষ্য 
বিবেকানন্দ এবং তাঁদের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচারের 
জন্য গঠিত রামকৃষ্ণ মিশন শুধু বাংলার বিপ্লবীদেরই 
প্রভাবিত করেনাঁন, বাংলার বাইরে দেশের অন্যত্র 
এবং দেশেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । টেগার্ট 
সেকথা লিখেছেন, তাঁর “গোপনীয়” নোটে £ 

“শহন্দুসন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলীকে তাঁর 
'প্রয় শিবা স্বামী গিবেকানন্দ যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 
তাতে ভা সম্প্রীতি ভারতবয এবং ইউরোপ ও 
আমোরকায় যথেষ্ট মনোযোগ আকষণ কবতে সক্ষম 
হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতত্যুর পর স্বামী বিবেকানন্দের 
নেতৃত্বে তাঁর শিব্যবন্দ কতৃক প্রাতষ্ঠত রামকৃষ্ণ 
মিশনের ক্রমাবকাশ সম্পকে (বৃটিশ) বতৃপপক্ষের 
বিশেবভাবে দুষ্ট আকষণ করা হয়েছে । এই কারণে 
করা হযেছে যে, ভারতবধের বঙমান বাজনোতক 
বিক্ষোভের সাঙ্গ জাঁড়ও থে বিপ্লবপ্রযাস বাংলাদেশের 
যুখ-সশ্পাদায়কে আলোঁড়ত করেছে এবং ধার 'বিষময় 
প্রভাব পাঞ্জাব এবং ভাব৬বষের দেশীয় রাজ্য 
গ।লতেও বপদ্জনকভাবে ছাঁড়য়ে পড়েছে সেগএীলর 
সঙ্গে মিশন ও তার অননগামীদের যোগাযোগ 
আবক্কৃত হয়েছে ।”১৯ 

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে শ্রীরামকৃের ভাবধারা 
প্রচাপ্ের জন্য দেশেব যত্রতত্র, বিশেষ করে প,ববঞ্জে 
অজস্র 'রামকৃষ্ণ 'মশন' গড়ে ওঠে । এর আঁধকাংশই 
বেল,ড় মঠের অননুমোদিত হলেও এখানে শ্রদ্ধার সঙ্গ 
পঠীজত হতেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ভার আদর্শ সামনে 
পেখেই তরুণরা দেশজননীর শঙ্খলমোচনের শপথ 
নত । গোয়েন্পাদের অভযোগ, সন্নযাসীর ছদ্মবেশ 
ধারণ করে 1ব্লবীরা এখানে সরকারের বরুণ 
আম্পোলনের প্রস্তুতি চালাতেন । গোয়েন্দারা সরকারের 
নজরে তা আনেন এবং ভাইসরয় পর্যন্ত তা গড়ায় । 
টেগাট র গোয়েন্দাপরপোট এসব তথ্য আমরা পাই £ 

"সাধারণভাবে জানা ছিল যে, রামকৃষ। 'মশন 
ক্রমশঃ 1বস্তাগলাভ করছে এবং রাজনীত এবং 
অবাঞ্চনীয় প্লাজনৈ!তক কম্মঁদের সঙ্গেও তা সম্পূর্ণ 
ভাবে সংশ্রবমহন্ত নয়। কিন্তু ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বারশাল 
৯706 1765810 01 198%810, 0,185 


৯০ ৪৮াববেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ধ-শঞ্করপ্রস।দ বসু, ৬ঘ্ঠ ঘণ্ড, পৃঃ ২৮৯ এবং পালস রিপোর্টে রামক়ক 


[মশন-লাওলীমোহন রায়চৌধুরী, প.8 ৮৩ 


৯৯ এ, ও ২৫৭-২৫৮ এবং এ, পৃঃ 8০ 


588 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


যড়ঘদ্্র মামলার অনুসন্ধান শুরু না হওয়া পযন্ত 
এটা পরিষ্কার জানা যায়নি যে, এইসব অননৃমোঁদত 
বা ভয়া গ্রামীণ আশ্রমগুল পূর্ববঙ্গ অঞ্চলে কি 
পাঁরমাণে গাজয়ে উঠোছিল। পুববিঙ্গেব বিপ্লবী দলের 
৩৬জন সদস্যকে শেষ পযন্ত এই মামলায় 'বচারেব 
জন্য হা'জর করা হয়োছল ৷ এ"দের মধ্যে যে ১২জন 
অপরাধ স্বীকার করোছলেন তাঁবা সকলেই দীপা 'তব 
ও 'রাভন্ন মেয়াদের কারাবাসদণ্ড লাভ করেন । 

“এদের আঁধকাংশই ছিলেন ঢাকাব 'নাষ্ধ 

অনুশীলন সাঁমতির সদসা 1-'-7৯২ 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বামকৃষ্ণ' নাম যুক্ধ করে তখনকাব 
“সন্াসবাদখ' দলগলতে সদস্য সংগৃহীত হতো । 
ঝানু ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের চোখে তা ধরাও পড়ে । 
টেগাটের বিপোর্টেও তার উল্লেখ আছে । তাতে আরও 
বলা হয়েছে, বিপ্লব দলে গোপনে সভা সগ্রহের জনা 
বাংলার নানাস্থানে 'ভূযা” রামকৃষ্ণ মশন গে ওঠে 1৯৩ 
শ্রীরামকুষ্ণব ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ রামকৃষ্ণ সিশনেব 
সঙ্গে বিপ্লবীদের সম্পক" এক সময এত ঘানষ্ঠ হয়ে 
ওঠে খে,সরকার এক সময় রামকৃষ্ণ মিশনকে বেআইনি 
ঘোষণা ও বেলুডে মিশনের সদব দফতর বন্ধ করে 
দেবাব কথাও ভেঝোছলেন। প্রখ্যাত এীতহাঁসক 
রমেশচন্দ্র মজদার ভা লিখেছেন ঃ "একাঁদন এইরপ 
একাটি গোপনীয় ফাইলের উপর দেখিলাম লেখা 
আছে, “রামকৃষ্ণ মিশন" | আমি একটু আশ্চষ বোধ 
কাঁরয়া ফাইল1৯ আমাব বাঁসবার ঘরে নিয়া পাঁড়তে 
লাগলাম । ফাইলের সবান'ন তলে একটি পল 
1রপোট- আছে-তাহাভে বিস্তৃতভাবে বাঁণত 
হইয়াছে যে, রামকৃষ্ণ মিশনের ৮।১০ জন সাধু পৃব- 
জীবনে বপ্লবী ও গুপ্রসামৃতির সভ্য ছিলেন, কেহ 
কেহ ডাধাঁত কারয়াছেন এবং নানাভাবে বিপ্লবীদের 
সাহাষ্য করিতেন । 

“তাঁহাদের পর্বেকার ও বর্তমান সাধু অবস্থার 
নামও দেওয়া আছে। ইহার অনেক প্রমাণও এ 
ফাইলে ছিল! এই বিবরণের পব কয়েকজন পদস্থ 
ইংরেজ কমণচারী এবিষয়ে যে মন্তব্য করিযাছেন, 
তাহাও পর পর পৃষ্ঠায় লীখত আছে । সবশেষে 
সেক্রেটারী এইসব মন্তব্যের স্ক্ষপ্ত বিবরণ "দয়া 


শ্রীরামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভারতের মযীন্ত-সংগ্রাম 


বডলাটের কাছে পাঠরাইবার সমষ প্রস্তাব কারলেন 
যে, বেলুড় মঠকে বেআইনি ঘোষণা কাঁরয়া বন্ধ 
কাঁরয়া দেওয়া হউক । 

“এইসব মন্তব্য পাঁড়য়া বড়লাট ফাইলে 
লাখযাছেন £ পর্ীলসের বপোর্ট এবং সেরেটারীর 
মন্তবা খুব সম্ভব বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ জানতে 
পাঁরয়াছেন । কারণ মাত্র কমেকাঁদন পূর্বে একজন 
আমোরকান মাহলা [মস জোসেঁফন ম্যাকলাউড | 
আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কাঁরয়া বাঁললেন, যাঁদ বেলংড় 
মঠ বধ করিষা দেওয়া হয, তাহা হইলে আমেরিকায় 
ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হইবে । এসময় (খুব 
সম্ভব বিশ্বযৃণ্বে যখন বিপন্ন ইংরেজ আমেরিকার 
সাহায্যের উপব বশেষভাবে নির্ভর কাঁরতেন) 
কোন রকমে আমোরকাব িরুদ্বভাঙন হওয়া 
যাঁকষুক্ত নহে । স.তরাং বেলুড মঠ বন্ধ না করিয়া 
সাদা পোশাকে কয়েকজন পঞ্ীলস কর্মচারীকে সদা- 
সর্বদা বেলুড মঠে 'নিয্তু করা হউক । যে-সমদয 
বলবীব নাম পূবেন্তি বিবরণীতে আছে, তাহাদের 
মধ্যে যাহারা মঠে আছে, তাহাদের গাঁতাঁবাধর উপর 
যেন কডা নজব রাখা হয় 1৮১৪ 

সাদা পোশাকের পুীলস যে বেলুড় ঠে মোতায়েন 
থাকতেন,তা শুধু জনশ্রতই নয় গোয়েন্দা বিপোটে, 
এতিহাঁসকদের সংগৃহীত তথোও তা দ্বীকৃত। 
বিপ্লবীদের ওপব শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাও অন্যান্য 
ধমীয়ি গ্রন্থের প্রভাব প্রসঙ্গে ?সঁডসন কমিটির 
িপোর্টেও উল্লেখ পাই । এই কাঁমাটির অন্যতম 
সদস্য িচাবপাতি মুখাজীঁর মন্তব্য ৪ “ঈশ্বরেচ্ছার 
কাছে পারপর্ণ আত্মসমর্পণের ধমর্্য নীতিসমূহের 
মতো নীতিগলকে নতলববাজ ও দুরাভসান্ধয্ত 
ব্যান্তরা দুর্বলীচত্ত লোকেদের প্রভাবত করার শাস্ত- 
শাল" উপায় হিসাবে প্রয়োগ করত 1” 

এই ব্যাখ্যা বিকৃত হলেও বিপ্লবীদের, স্বাধীনতা- 
সশ্রামীদের বিদেশী শাসকদের বিরুষ্ধে সংগ্রামে 
উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে রামকৃষ্চভাবধারার এবং রামকষ্ক 
মিশনের প্রভাবের কথা স্বীকার করতে তান বাধ্য 
হয়েছেন। বর্তমান লেখকের '্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত 
বাংলা বই-এ এীবষয়ে বস্তুত আলোচনা আছে। 


১২ বিবেকানঙ্গ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৮৬-২৮৭ এবং প্াীলস রিপোর্টে রামকৃক মিশন, পঃ ৪৩ 


৯৩ এ, প্ঃ ২৮৭ এবং এ, পৃঃ ৮৯ 


৯৪ উদ্ধৃত । গ্যামী বিবেফানঙ্দ । মহাঁবগ্লবী হেমচন্দু ঘোষের দৃগিতে। পৃঃ ৯১৯২ 


6%৫ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


মাধুকরা 


বাঙালীর দুর্গোৎসব 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


শ্রাত বালিতছেন, “রসো বৈ সঃ।” অর্থ তানি 
রসম্বরূপ । অনুভতিগ্রাহ্য যাহা, তাহাই রস, 
হদ'গত আসকন্তর দ্বারা যাহা অনুভবখোগ্য হয়, 
তাহাই রস। ভগবান রসদ্বরূপ, অথবি তান 
মানুষের অনুভাতিগম্য, আসন্তিগ্রাহ্য । বৈষ্ণব 
আচাষগণ বলিয়া রাখয়াছেন যে, রস চতুঃষ্টা 
রকমের আছে এবং মানুষের হদয়ে একাদশ প্রকারের 
আসীন্ত আছে । দ্নেহ-রসের মধ্যে মাতৃভাবাসন্তি ও 
পাত্র্নেহ আতি প্রবল । এই মাতৃভাবাসান্ট ও পুত্র" 
স্নেহের সমবায় ভগবানের জাগন্সয়শ অগাখান্রী 
রূপের উপকল্পনা হইয়াছে । প্রচালিত ভাষার বলা 
হয় যে, ভগবান্‌ ভাবের শ্তাকুর, অথাৎ তান ভাবগ্রাহয । 
সৈই ভাবজন্য ভান কখনো বা বনমালী শ্যাম নটবর, 
কখনো বা মুন্ডমালাধারণী ভীমা ভৈরবী শ্যামা । 
তান যাহা, তালা আছেনই, িরাঁদনই থাকবেন । 
তবে সাধকের পরিতীঞচর জন্য তান মানাময় রাজো 
নানারপ ধারণ খরয়া থাকেন । সাধক ষে ভাব 
অবলম্বনে সাধনা কারয়া থাকেন, সেই ভাবঘন 
অবদ্থায় ইন্উদেবতা ভাবানুকল রূপে সাধকের হদয়- 
মধ্যে যেন ফুটযা উঠেন । ইহ ধ্যানগম্য ও জপ্পাসদ্ধ 
রূপ । সাধক পরে এই পপ লোক্সমাজে প্রচারিত 
কারয়া দেন; মস্ময় রূপ্‌ গাঁড়যা তাহার পূজা 
করেন। এই পর্ধাত অনুসারে বাংলায় দযগাংসবের 
প্রবর্তনা, জগণ্ধান্রী প্রভাত পূজার প্রচলন । 

ভারতের কোনও প্রদেশে বাংলার পম্ধতিক্রমে 
দুগোিসব হয় না। তবে নবরান্রের উংসব ভারতের 
সবন্তর প্রচলিত আছে । প্রাতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত 
এই নয় দিনের নয়টা নিশায় মহালক্ষীর পব্জা হইয়া 
থাকে । এই পূজায় মাকর্ন্ডেয় চণ্ডীপাঠ ও 
মহালক্ষীর যন্তে মহাবীজের সাহায্যে মাতৃশাংর 
আবাহন হইয়া থাকে । একটা কথা এইখানে বাঁলয়া 
রাঁখব ৷ কি বোদিক কর্মকাণ্ডে, কি তন্দবের এপতপে, 
পুরে আমাদের দেশে মূতিপজা গুচালিত ছিল না। 
বৈদিক কর্মকাণ্ড যজ্ঞ ও হোমে পরিসমাপ্ত হইত ; 
তিন্বোন্ত কমে মন্ত্রপুজা ও হোম হইত । ভারতের 


প্রায় সকল তীথস্থানে যত মৃতি- প্রাতষ্ঠিত আছে, 
সকলেরই ?গাড়ায় একটি করিয়া সম্ধ যন্ত্র আছেই । 
বোন্ধ শ্রভাবের পরই এদেশে মূভিপজাব প্রচলন 
হয বোর্ধ-তন্তে মৃতিপিজার প্রাধান্য পাঁরলক্ষিত 
হয? যখন পারস্যে, ডাতারে, আরবে ও তুর 
দেশে মৃুসলমানধমের গ্রথন প্রচলন হয়, তখন এই 
সকল দেশ বৌম্ধধমেব প্রাধান্য ছিল, মৃর্তপ-জা 
প্রচলিত ছিল । তাই পারস্য ভাথাব মতি পজাকে 
বোধপরসতত বলা হয় ॥ পাণ্সাতা প্ুত্ুভবীান 
গণের ইহাই 1সম্ধান্ত । বাংলায় (বৌম্ধধ,এবর গ্রাধানা 
আত প্রবল ?ছল বলিয়া আনেকে অন নান করবেন 
বাংলা পেশই আুন্নমী আনত গাওবা দেবপজার 
পর্দাত প্রচাপত হহবাত ।  ভাবঙের অন্যসকল 
প্রদেশে এই পদ্ধতি এখন সাধাবণভাবে প্রচালত নাই । 
বাস্তবপক্ষে পঃরাতন সকল ৩ন্ধ আলোচনা কারলে 
দেখা যায় যে, তন্ব মাতপজার জন্য ৩৩ বাস্ত 
নহে, যত যন্ত্রে ভাবারাধনা, হোন ও জঁপর জন্য 
ব্যম্ত ॥ যাহা হউক, এই যান্তরা ভি ভাবক শবীবা 
কারয়া পুগোধসবের প্রুবত না এদেশে হইয়াছে, ঝালঙে 
হইবে । দর্্গরি মতি ভাবময়ী মতি পার পজাও 
ভাবের পা । 

এখন বুঝিতে হইবে ভাব 1, আপই বা কেমন, 
মন্তের শক্তই বা কতটনকু। আধমীনক শান্ত 
সম্প্রদায়ের অনেকেই ধোধ হয় জা,নন না যে, গ্রহ 
প্রাতীষ্ঠত দেবতা, উদ্বোধত দেবা--যে কোনও 
দেবতার নিত্য বা নোমাত্তক হিসাবে পুজা হইয়া 
থাকে সকল দেবতাই গৃহস্ছের জাতি, বণ, গোত্র, 
প্রবর, সকলই গ্রহণ করিয়া থাকেন। দেবতাকে 
আত্মজের তুলা ব্যবহার করা হইয়া থাকে । তোমার 
বাঁড়ত দুগোসব হইলে, তোমার বাীর দুর্গা 
তোমার জাতি, কুল, গোন্ু, প্রবর সকলই গ্রহণ 
করিবেন। তোমার অশো৮ হইলে দেবতার অশোৌচ 
হইবে । তাই ব্রাহ্মণ কায়চ্ছের ধা শদ্রের প্রাতীষ্ঠত 
দেবতাকে প্রণাম করেন না। আমরা খ্রীস্টানী 
ধমশাস্রসকল পাঠ করিয়াছি; ইংরেজনীশাক্ষত 
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আমাঁদগের অনেকের মনে এই ধারণা হইঘা আছে 
যে, ভগবান আমাদের ছাড়া আকাশের কোনখানে 
বাস কাঁরতেছেন, তাঁহাকে আহবান কারয়া ঘটে পটে 
আনিতে হয । সে দেবতা ত্রাহ্থণশ্‌দ সকলেরই 
দেবতা 1 তাই কোনও ব্রাঙ্মাণ শদ্র-প্রীতীষ্ঠত দেবতাকে 
প্রণাম না করলে ইংবেজীনবীশ মহাশয়গণ ব্রাহ্মণবে 
ঠাট্টা ভামাসা করিয়া থাকেন ৷ কন্তু আমাদের দেবা- 
রাধনাব ইহা মুলতত নতে । আমাদের দেবী ভবানী 
জগন্ময়ী_ জগদশ্বিকা, আবক্মতৃণস্তন্ব পযন্ত তিনি 
সবন্ব ও সবন্ন ওতপ্রোতভাবে, দগ্ধ নবনা,তব 
তলা নিতা বিরাজত । আম জীব, আমও যাভা, 
ভিন শিব, তিনিও তাহাই । ভবে জীন আম, 
অহঙ্কারাঁদ আবদাঘোরে জলবুদ্বদেব নাম জলে 
থাকিলেও স্বতন্ত্র আধঘ্ঠানে সদা প্রমন্ত । এই অহ 
মমেভি-ভাবের জনা জীব শিব হইতে দর যাইনা। 
পাড় । এই পাথ-কা বা স্বতন্ত্রভাবেব জনা জীবের 
মনে চ্াভর বা বিবাহের ভাব পাবিন্ষট হয়। যে 
বরহকাতর নহি, কাহাব ভাগ্যে ভগবৎআবাধনা ঘটে 
না। জন্মে জ্ন্নে নানা আঘাত খাইতে খাইভে তবে 
এই ছাঁতর জনা কাতরতভার ভাব মন মনে জাগষা 
উঠে। এই বিরহের ভাব দূব কাঁববাব উদ্দেশাই 
আরাধনা ও উপাসনার প্রবতনা : জীবীশবে সমন্বম 
ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই সাধনা | এই সাধনা প্রবৃত্তনূলা 
ও নিবাত্তনূলা। সাধনার তিনটি অঙ্গ আছে, 
প্রথম কমযোগ, শ্বিতীয় ভান্তযোগ, তৃতীয় জ্ঞান 
যোগ । বিষয়খ গহচ্ছের পর্সে, নি নাধিকারীব 
পক্ষে প্রব্ণত্তমূজা সাম সাধনাই প্রশদ্ত । নিবাত্তর 
আধার সন্ন্যাস-সংযম, সব ত্যাগ ও বৈধাগ্যে বিনাস্ত। 
প্রবস্তর আবার সবন্ব ইন্টে বা শ্রীকষে সমপ-ণে 
বন্যস্ত। নিবাত্বমাগে ভোগ নাই : প্রবাভিনাগে- 
ভোগ আছে বট, কিন্তু নিজের সামগ্রী বাঁলষা, 
নজের উপাঁজত 'বত্ত বাঁলয়া উপভোগ নহে । 
আমার যাহা কিছু, সবদ্ব শ্রীকষের । পর, বিত্ব, 
এশ্ব্য, গহ্চ্ছালী সধস্ব শ্রীক.ফরই, আম তাঁহার 
দাসানুদাস, আশ্রিত, প্রাতপাল্য ; আম তাঁহার 
প্রসাদ উপভোগ কাঁরয়া ঙহার কমচারীর ন্যায় 
সংসারধান্তরা িখহি কারতোছ। প্রবাত্িধমের মুলে 
এই সর্বসমপণণের ভাব নিত্য বিরাজ করিতেছে । 
আরও একটু রহস্য আছে । তান রহসাময়-_ 
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বাঙালশর দ./গাঁংসব 
ভাবময়_ গুণময় । আম তাঁহার ভাবসাগরের 


বুদ্বদমাত্র ;: আমার অহচ্কাব চণ কারয়া ভাঁহাতে 
মিশিতে হইলে, আমার লদগন্ত রসের বা আসন্তির 
একটি ধারা দূঢভাবে ধাঁবসা, তদ্ভাবভাবুক হইয়া, 


ন্ময়তা লাভ কারতে হইবে। তবে আমার 
জীবন্নন্ত ঘাঁটবে। তাই ভক্ত রামপ্রসাদ গান 
কারয়যাছলেন £ 
“এনার শ্যামা তোমায খাব £ 
তুম খাও কি আম খাই মা, 


দুটোর একটা করে যাব ।” 
অথাৎ, হয আম নাতৃভাবে ডাবষা মাময হইযা 
যাইব, নয মা আমাকে ভাহাভে 1মলাইয়া লইবেন । 
ভক্তিসত্রকাব ধাঁলষাছেন, “উনবরতৃষ্টেঃর একোহপি 
বল) ।"-ঈশববতুষ্টিব জনা একটা আসান্তবে প্রধল- 
ভাবে পবিলেই কাষাসাম্প হইতে পাবে। 


দত্খ- 
নিপাত ও. স্খোং্পাল্তব উদ্দেশ্যই সাধনা । 


অহর্পণাবের নাই দখ | কেননা, আমার জামাতের 
প্রাতষ্টা বাবনার চেপ্টা কালেই পদে পাদ বাধা 
পাইতে হয | “বাধনালক্ষণং দুঙখামাতি ।" বাধাই 
দংঃখ | অতএব বাধা দূৰ কাঁরতে পাণ্বিলেই দুঃখ 
দূবহয়। বাধা বখন আমিত্বে, তখন এই আমিত্বের 
নাশ কাঁবে পারিলই সুখ ।  রসমঘ, ভাবময়, 
আনন্দময় শিবে আমিত্বকে ড্‌বাইতে হইবে । 
আসকন্তিকে ধারিয়া এই নিনক্জরনেব চেষ্টা কাবতে হয় ॥ 


আনাব আসাক্দ, আমার আত্মজ । আসাক্ত-জনাই 
ইন্টেব রুপ ও আবিভাঁব । ভাই আমার ইন্ট আমাব 
আত্মজ, আমাব গোত্-প্রবরধারী । তান আমার 
ভাবের সন্তান--রসেব বিতান। তাঁগাকে পিতা 


বাল, গুরু বালি, সখা বলি, মাতা বাল, পুত্র বলি 
_ এসকল সদ্বন্ধই তো আমার ভাবজ । আম ডাকি 
বাঁলয়াই তো তান আমার মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, 
গুরু, কর্তা, প্রভূ, পারম্রীতা। ইহ-সংসারে আম 
যাহাদের মাতা, [পতা, ভ্রাতা, পত্র বলিয়া ডাঁক, 
তাঁহারা যেমন আমার গোত্র-প্রবর-জাতি-বর্ণ-ধারী, 
তেমনই আমার দেবতা আমার সন্বন্ধে ভাবসংবষ্ধ 
হইলে, তান আমারই হইয়া থাকেন । আমার ভাবের 
সতান বলিয়া পরচিত হন । বিগ্রহপূজার গোড়ায় 
এই মাধুরীটুকু আছে । আমরা এমাধুরীর আদ্বাদ 
গ্রহণ করিতে ভুিয়াছি বলিয়া, বাংলায় দেবভার 


সেপ্টেম্বর১:১৯৯০ হা 


উদ্বোধন 


পজায আর তেমন ভাবের ফোয়াবা ছুটে না। 

দুর্গেধসবে মা কন্যার্পে বাঙালীর গে 
আসিয়া থাকেন । ভক্তের মা-ই সবম্ব, মাকে লইষাই 
তাহার ঘর, গৃতস্থাটল। কন্যারাপণী জগন্মাতার ) 
তাই *বশৃরবাড়ি আছে, স্বামী আন্ছন, বংসরে * 
বংসরে এই সমষে তাঁহাকে বাপের বাঁড়তে আসতে 
হয । ম্রায়ের আমার সাংসারিক সখ-দখ আছ, 
অভাব-আঁভযোগ আছ, জবালা-যন্তণা আছে ; তাই 
তান জ্যালা জূড়াইতে বাপের বাঁড় আসেন । 
কাজেই তক্ত রামপ্রসাদ গান কাঁরযাছেন £ 


“এবার আমার উম্বা এলে, 
আব আমি পটাব না । 

বলে বলবে লোকে মন্দ, 
কারো কথা শুনব না। 

আম শনছি নাবচের মখে_ 
উসা আমার থা দেখে, 
শিব আশানেমশানে ঘোরে, 
ঘরের ভাবনা ভাবে না। 

যাঁদ এসে মায়, 

উমা নেবার কথা কয়, 

তদব মামে বিয়ে করন ঝগড়া, 
জামাই বলে মানবো না ॥ 


এমন ভাবন স্নেহের আভবাঞ্জনা বাঙালী ভন্ত 
ছাড়া আর কেহ কারতে পাবে না) গগন্বা কনা ; 
যখন কন্যা, তখন ঠিক বাঙালীর মেয়ে হইয়া তাঁহাকে 
আমার কাছে আসতেই হইবে । আমার দুল, 
পট, ব্যাড় যেমন আমার মেয়ে, উমা, গৌরী, 
পার্বতীও আমার তেমনই মেয়ে । যখন ভাব ধাঁরযা 
তাঁহাকে ডাঁকিতৌছ, তখন ঠিক ভাবের ঘতো রূপই 
তাঁহাকে ধারতে হইবে । ভাবের পূজার মহিমাই 
এইটুকু । 

ভগবানকে ভাবময়রূপে প্‌জা কাঁরতে হইলে, 
সেই ভাবের ?ভতর 'দিয়া তাঁহার সবৈশ্বর্ষের স্ফুরণ 
হইয়াই থাকে । এইটুকু জপে বুঝা যায়। ষে- 
ভাবের যে-বীজ লইয়া যথোপচার জপ করিতে আরম্ভ 
কর লা, সেই জপের ফলে প্রথমে বিভীবকা, পরে 
প্রলোভন, শেষে সামীপ্য ঘাঁটবেই ঘাটিবে। শব- 
সাধনার আদতে যে বিভীষিকা দেখা যায়, সে-সকলই 


৯২ তম বর্য- ৯ম সংখ্যা 


মানস, প্রকৃত নহে! ইংরেজীতে তাকে 15110008- 
[107 বল, আর যাহাই বল না কেন, জপের ফলে, 
ধসংহ, ব্যাঘ্ব, সর্প, ডান, যোগিনধ, প্রমথগণের 
দ্বারা নানা 'বভরীষকা দেখিতে পাওয়া যায় । মৃমূর্ষ 
বাক্ও এমনই িভীষকা দেখে । বিভশীষকা 
সামলাইতে পারলে, পরে প্রলোভনের উদ্ভব হয় ; 
অপ্সরা 'িন্বর কত আসে, কত নাণে, ম্ভ্পে স্তপে 
কত মণিমুন্তা দোৌখতে পাওয়া! যা, কত ধন-দৌলত 
পামের তলায় গডাইযা পড়ে । ভম ও ব্রাসব উপর 
'িভশীসকার অভাব, কাম, ও লোভের উপর প্রলো- 
ভনের বিদ্ভার । এসকল কাটাইযা টাতে পারলে, 
ওবে এ*ব্যনিভ্‌তি ঘটে । কিজানি কেন, কোন, 
শান্তর অভাবে ঘটে, তাহা জান না, কিন্তু শেষে 
দোঁখতে পাই, ভেডিপোঁঙ যন্ত্রন্ত্ধাবিণী, সব শী্ত- 
মমপ, সর্+ভাবমমশী, ববাভধ্ায়নী পগন্মসী অপূর্ণ 
পে হায় আকাশ স্থিবদাশিনীর নান কোটি 
সংসেৰ দ্যতিতে ফংটগ্লা উঠন । যে যথারাতি জপ 
কারে পারিশাছে, জপে দ্ধ হইয়াছে, তাহার 
ভাগাই এমন অপার্ন দর্শন ঘটে । এই এবষদশ'ন 
হইতেই দুগেত্সিবের দশঙুজা নততরি পুজা এদেশে 
প্রচলিত হইযাছে। প্রবাদ আছে যে, গোরক্ষনাথ 
সর্বপ্রথমে এই রূপ দশন করন । আহার শিষ্য 
'বর্পাক্ষ এ সমাচার পান। বির্পাক্ষের শি্য 
সদানন্দ স্বামন সর্বপ্রথমে দ:/গাঁসব করেন । কৃষ্ণানন্দ 
আগমবাগীশের সময়েও বাংলায় কালীপজজা প্রবল 
ছিল, নবরান্রের নঙ্গলচণ্ডীর পঞজা ঘট ও যন্বেই 
হইত । সদানন্দের পদানসরণ করিয়াই আগমবাগীশই 
এই দশতুজা পুজার প্রবর্তন কবেন। 

তদ্ব ভাবের অক্ষয় খান। দুগেতসবে ভাবের 
সকল এখ্বষেরি বিকাশ হইযাছে ৷ চালচিত্র হইতে 
আরন্ভ করিয়া নবপত্রিকা পরন্তি দশভুজা মযর্ভপ 
সর্বস্ব ভাবের দ্যোতনা আছে । সে-ভাব, মাক্ণ্ডেন 
চণ্ডীর ভাব। আব্রদ্ষতৃণদ্তদ্ব পর্যন্ত যে মা জগৎ 
জযাড়মা বাঁসয়া আছেন, প্রবৃত্তি 'নবাত্ততে যে মা 
হা, শ্রী, ধা, লক্জা, তুষ্ট, শান্তি, ক্ষান্তি, তৃত্বাতৃষ্কা, 
নিন্লু, মায়ারূপে বিরাজমানা, সেই মায়ের আভব্যঞজনা 
দশভুজা। দুগেধিসব ভাবের অধ্বমেধ,রসের রাজস/য় । 
দুগোধবে মা মহালক্ষ্ী, মহামেধা, মহাধোরা, 
মহামায়া । তুম এভাবের ভাবুক হইলে, তবে তো 


৬৪৮ 


আম্বিন ১৩৯৭ 


ইীর্গতে বুঝাইতে পারি, এ মা কেমন-_-এ মা কিসের ১ 
ধকন্তু যাহা মুকাস্বাদনবং, যে বুঝিয়াছে, সেই 
মাঁজয়াছে, তাহা তো ভাষায় বুঝাইবার উপায় নাই। 
একটা কথা বাঁলয়া রাখ । তন্দ্রে বা কমপ্রধান 
শাস্তে খোস-খেয়ালের কথা নাই । কম" আছে, 
কর্মের ফলশ্রুতি আছে ৷ কর্ম কর, ফল পাইবেই । 
যাঁদ যথারীতি কর্ম কাঁরিয়া সদগুবুর আশ্রযে সাধনা 
করিয়া ফল না পাও, তবে জানিও, সে কর্ণ মিথ্যা, 
সে গুরু জয়াচোর। ভাই তন্দের ধর্ম বুঝাইবাব 
নহে, করিবার ধর্ম_কমধর ধর্ম । যে কর্ম করিয়া 
ফল পাইয়াছে, সে উহাতে মাজয়া গিন্নাছে, পাগল 
হইয়া গিয়াছে । তাই দশভূজার প্‌জাবও কিছু ধ্যাখ্যা 
করিবার নাই; ব্যাখ্যা কবিতে হইলে আগাগোড়া 
তদ্মতত্ব বুঝাইতে হয় । যাহা বুঝানো যাঃ না, 
তাহা করিয়া কর্মিযা দেখাইয়া দিতে হম । বাংলায় 
কমরণ লোপ পাইয়াছে, তাই কমও [লোপ পাইতেছ। 
কমনরষ্ট অনেক ভণ্ড বাংলার বম পণ্ড করিয়াছে ৷ 
কিনতু বাঙালী ইন্টদেবতাকে লইয়া একটি অপর 
ভাবের হাটবাজার বসাইয়াছল। কি বৈষব, কি 
তান্ত্িক, সবাই সংসারটাকে ইন্টের সংসারে পাঁরণভ 
কাঁরয়াছল, অহত্কারকে ভান্তর দৈন্যে এমনই আঁকয়া 
জ়খিয়া মনোময় করিয়া ফেলিগ্নাছিল যে, সংসার 
দাবদাহের জালা বারো আনা কাঁময়া 'গয়াছল। 
এক দিকে রামপ্রসাদ প্রমুখ ভক্ত তান্তকগণ “আসি 
তুয়া দাস-_দাসদাসাপূত্র হই” বালয়া মা-ময় হইয়া 
থাকিতেন, অন্যাদকে বৈষ্ণব ভন্তগণ সবক্ব স্ত্রীকে 
সম্পণ করিয়া মধুর রসের অপ্‌ব- মদিরা-ধারা-পানে 
নিত্য বিভোর হইয়া থাকতেন । রঙ্গরস, ছড়া-কাব্য, 
গান-_-সকলই কালী, কৃষ্ণ, ?শবকে লইয়া চাঁলত । 
তখন বিদ্যাস্‌ন্দরেও মা কালীকে আসিয়া হাঁজর 
হইতে হইয়াছে । অচ্যত গোস্বামী ও রামপ্রসাদ, 
উভয়েই কান ও কৃষ্ণ লইয়া পারহাস করিতেন । 
সবাই যেন ভাবে ডগমগ করিতেন, ভাবের ঘোরে 
মানোয়ারা হইয়া থাকতেন । 


* সাহিত্য, ২২শ বধ", ৬্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩১৮ 
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বাঙালীর দুর্গোৎসব 


বাঙালী ভন্ত ও কাঁব কখনও এই ভাবের খেলায় 


তত্ব-হারা হন নাই । তাই দাশরাথ রায় গান 
“গার, গৌরী আমার এসেছিল, 


স্বপ্নে দেখা দিয়ে, টৈতন্য কাঁরয়ে, 
টৈতন্যরাপণী কোথায লুকাল 1» 


তত্ন্ঞানটা কাঁবর মনে টনটনে রাহয়াছে। তিনি 
মন্রয়ধ রূপশাদিনগ দেবীকে চন্ময়ী অর্পণ্ণী 
বলিয়া বেশ জানিতেন। তাই আব একজন ভক্ত 
গান কাঁরন্লাছেন, 


“আজান না বে মন, পরম কাবণ, 
শ্যামা শুধু মেয়ে নয় । 

সেয়ে মেঘেবই বরণ, কয়ে ধারণ, 
কখনও কখনও পুরুষ হয় 1৮ 


এই একটি ক্ষুদ্র গীতি দশম শান্লে-উপনিষদং 
শাদ্রের-উপনিষদরা'শর একটা ঘুল তত্ব ব্যাখ্যাত 
রহযাছে। মা যে মনোময়ী ভাবময়শী, একথা 
বাঙালীঘান্ত্রেই জানিত, তাই ভাব,ক কবি গাহয়াছেন 
“তুম দেখ, আর আমি দৌখ মন, আর যেন কেউ 
না দেখে ।”' এই দেশব্যাপী ভাবমাধূর্য এখন 
আর নাই বাঁললেও চলে । ধমনময়-ভাবময় জাঁবন 
ছিল আমাদের, বসপূর্ণ- ভীন্তপূর্ণ সমাজ ছিল 
আমাদের । আমরা আপনহারা হইয়া ইন্টের ভাবে 
বিভোর হইযা থাকিতাম । তাই বাংলা মতের 
স্বর্গ ছিল--সুখময় স্নেহময় দেশ ছিল। ভাবের 
মহত্ব এখনও বাঙালী বাঁঝতে পারলে জীবনের 
অনেক দঙখের উপশান্তি ঘটে। বাঙালীর 
দুগেধিসবের গোড়ার কয়টা স্থল কথা বালয়া 
রাখলাম ; যাঁদ কখনও আবার ভাবের উন্মেষ ঘটে, 
তবে তন্বকথা কহিব ।* 


সংগ্রহ £ সংহাতি চৌধনরী 


সৈপ্টেম্যর ১৯৯৩ 


বি 


স্থৃভিতে দ্বামী অধ্ডানম্দ্‌ 
উষারানী সান্যাল 


স্বামগ অখণ্ডানন্দ বা গঙ্গাধর মহারাজ বা চ্ছানীয় 
'পারচয়ে “দণ্ডরবাবা" কিভাবে, কখন এবং কি প্রচেষ্টা 
সারগাছি আশ্রম প্রতিঘ্ঠা করেন, তা অনেকেরই জানা 
আছে। তবে আম ছোটবেলা থেকে দণ্ডীবাবাকে 
দেখেছ, সেই দেখার স্মৃতি আমার অক্ষয় সম্পদ ৷ 
আমার বাবা সরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মীশ দাবাদ 
জেলায় অতান্ত জনাপ্রয় চিকংসক ছিলেন । আমাব 
বাধার কাছে দণ্ডীবাবার আহবান এল সারগাঁছ* 
দাতবা 'াকংসালযে অবৈতাঁনক 'াকংসকের কাজ 
করঘার জ্রনা। বাবার কাজ ছিল সপ্তাহে একাঁদন 
ঘোড়ার গাঁড়তে করে শহর থেকে সাত মাইল দূরে 
সারগাছি আশ্রমে দুঃস্থ বিপন্লদের চিকিতসা করার | 
১৯২৪ পযন্তি আমি নিয়ামত বাবাব সঙ্গে সাবগাঁছি 
আশ্রমে যেতাম ৷ পেতাম দণ্ডীবাবার ঠ্নেহ-ভালবাসা । 
সে ভালবাসার স্বাদ এখনও আমার সত্তায় গবরাজমান। 
দক সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর ! জ্যোতিময় মার্তি। 
ধারালো নাক । ব্যান্তত্ব ষেন ফুটে বেরচ্ছে। বড় বড় 
চুল । নাদুস-নুদহস চেহারা । খুব লম্বা ছিলেন না। 
গলায় থাকত রুদদ্রাক্ষের মালা । কতাঁদন দেখোছ, 
আশ্রমের বধানো ই'দারার পাশে বসে পরম স্নেহে 
অনাথ ছেলেদের ম্নান কাঁরয়ে যত করে গামছা 'দিষে গা 
মায়ে দিচ্ছেন । আবার দেখোঁছ, পুরাতন বারান্দার 
দালানে ষ্ষচারী ও অনাথ বালকদের 'নয়ে দণ্ডীবাবা 
প্রসাদ পাচ্ছেন । উীন নিজে একটা টুলে বসে, অন্য 
একটা টুলে প্রসাদ রেখে খেতেন | দুপাশে সার দিয়ে 
অনাথ বালকরা ও ব্রঙ্বচারীরা খাচ্ছেন । আমার বাবার 
বাইরে কোথাও খাওয়া নিষেধ ছিল । আম দাঁড়য়ে 
দেখাঁছ। আমাকে বললেন, “খনকি, প্রসাদ খাও ।” 
আমি সেই আদরের ডাকে সঙ্গে সঙ্গেই অনাথ 
বালকদের পাশে বসে প্রসাদ পেয়ে ধন্য হয়েছি । 
সোঁদনের সারগাছি আর কতটুকু! পুরনো 
দালান ও ঠাকুরঘর ৷ গেটে উত্তর দিকে দাতবা 
চাকৎসালয় । মনে আছে পূবদকে লব্বা রাস্তার 
দুদকে ছোট ছোট পেপে গাছ ও তাতে বড় বড় 
পেঁপে ধরে থাকত । বাগানে ফুলের সমারোহ ছিল । 
কিছু কিছ ফলের গাছ লাগানো হয়েছে মাত্র 


কি এক শান্ত 'স্নশ্ধ পারবেশ | আমার এ বয়সেই 
মনপ্রাণ জাঁড়য়ে যেত । 
বহরমপুর শহবে আসতে হতো । তখন বহরমপুর 
স্টেশনে শেয়ারের ঘোড়ার গাঁড় পাওয়া যেত । ভেতরে 
বসলে পয়সা বোঁশ লাগবে বলে চালকের পাশে বসে 
বিনা সক্কোচে তিনি যাতায়াত করতেন। ক 
'নবাঁভমান এবং ক কঠোর চার । 

বাল্যকালেই আমায় বিয়ে হয । আমার *বশুব- 
বাঁডতেও দণ্ডীবাবাব ধাতায়াত ছিল । আমার 
স্বামী শশাকশেখর সান্যাল ও ভাসুর নাঁলনাক্ষ 
সানালের সাঙ্গ আগে থেকেই তাঁর পাঁবচয় ছিল । 
আমি দেখোঁছ, দণ্ডীবাবা হমভো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, 
আমার স্বামীর অনুরোধে খাাশ হয়ে আমাদের 
বাড়তে অন্নগ্রহণ করে গৃহস্থকে কৃতার্থ করেছেন । 
আমাব শাশড়মা মটকার কাপড পরে, দেবসেবা 
করার মতো গঙ্গাজলে ঠাই করে আসন পেতে ভীন্ত- 
ভরে দণ্ডীবাবাকে খাওযাতেন । আম তখন বালিকা- 
বধু । আমার কাজ "ছল, তাঁকে পাখার বাতাস 
করা । তখন কি জানতাম যে হীন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
অনাতম প্রধান যন্ত ও পার্বদ । 

দশ্ডীবাবা নয়ম করে দিষেছিলেন বহরমপুর 
শহরে প্রাতি গৃহস্থ বাড়তে একাট কবে মাঁটর ভাঁড় 
রক্ষচারীরা 'দযে আসবেন । যখন বাঁড়ব মেয়েরা 
দৌনক রান্নার জন্য চাল মেপে ভাঁড়ার থেকে বের 
করবে, আগে এ ভাঁড়ে এক গাষ্ট করে চাল রাখবে । 
সপ্তাহ শেষে বক্ষচারীরা সেই চাল সপগ্রহ করে আশ্রমে 
নিষে যেতেন। তখন আশ্রমের বড়ই অথ-সঙ্ষট | 
দণ্ডীবাবাব অক্লান্ত চেণ্টা ও সাধনায় আজ সারগাছি 
আশ্রম কত বড় হয়েছে৷ আজ সারগাছি মহাতীর্ঘ। 

শিবতুল্য সেই মহাপুরুষকে আমি দেখোঁছ। 
তাঁর চরণস্পশ“ করোছি । তানও আমার মস্তক স্পশ- 
করে আশীবদি করেছেন । তখন বুঝান কার কাছে 
'গিয়োছ, কার সান্লিধ্য পেয়োছি। কিন্তু না বুঝলেও 
গিয়েছি তো, পেয়োছ তো ! আগুনে হাত জেনে দিই 
অথবা না জেনেই দই, আগুনের!ষে শান্ত তা তো কাজ! 
করবেই! আর তা-ই আমার তপ্ত এবং চাঁরতার্থতা । 


6০ 


নিবন্ধ 


এ ঘুগের উদ্বেগ 
আশাপুর্ণা ফেবা 


এই 'নাখল বিশ্বে বিধাতার বহ, (িচ্তি 
অনন্তসঘ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ' সা্টর নিদর্শন যেমন 
মানুষ, তেমানি 'নিকৃষ্ঠতম'-এর নমুনা বোধকরি 
এই মানুষই মান্য যতটা মহান মহৎ সংন্দর 
পাঁবন্ হতে পারে, ততটাই ক্রুর ধুতটীসত নন» নোংবা 
অসংস্দর হয়েও উঠতে পারে। মানুষের সঙ্গ 
অন্য জীবের তফাৎ এইখানেই । সমগ্র জঈব্জগৎ 
তার সাম্টকর্তার নিরদোশকা মেনেই চলেছে 
আদান্তকাল। তারা অন্য কিছু হয়ে উঠতে পারে 
না আর মানুষ তাঁর 'নরদশেকে অনায়াসে 
উপেক্ষা করে খোদার উপর খোদকারি করে 
চলেছে। কঈট-পতঙ্গ থেকে শুরু করে, প্রাণী 
মাপ্সেরই মূল কাঠামো তো একই । আহার, নিদ্রা, 
আত্মরক্ষার প্রবণতা, আর বংশধারা বহন করে 
চলা। মান্দষেরও তো তাই। তব, কে না জানে 
মানুষ তার উধের্য আরো "কিছু আরো 'অনেক 
গছ । সেই অনেক কছুর সম্বলাট নিয়েই 
মানুষ আজ এই পাৃথবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে 
উঠেছে। সমগ্র জীবজগৎ যেন তার স্াবধের 
জন্যেই স্‌ষ্টি হয়েছে। তাই তাদের ওপর তার 
যথেচ্ছ আধকার। আবার জলে-স্থলে, ক্মশঃ 
অন্তরীক্ষেও সে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে 
চলেছে। মানুষ তার অধাীত বিজ্ঞানেব শন্ডিবলে 
আজ দ্বিতীয় বিধাতার ভূমিকায়! 

তাহলে ? 

বিধাতা কি তাহলে ক্লমশঃই অসহায় হয়ে 
পড়ছেন ? মানুষ তাঁকে ক্রমশঃই কোণঠাসা করে 
চলেছে ? 

আজকের পাঁথবীর বোধ হয় বিধাতার 
মুখোমীথ হয়ে এই প্রশ্ন করবার দিন এসেছে। 
কিজ্ঞেস করখার দিন এসেছে, 'তোমারই সন্ট 
জশব এ স্বেচ্ছাচারী মানূষ ছি তোমার সৃষ্টিকে 
ধ্বংস করে ছাড়তে চায়? ক্ষমতার উচ্লাস কি 
তার 'হতাীহতজ্ঞান লুস্ত করে দিয়েছে? 

৫৬৯ 


পৃথবীর গভে লক্ষ লক্ষ বছবের সান্টিত 
সঞ্টর। যাদের মধ্যে ছিল পাঁথবীর জীবনন- 
শান্ডাটকে আরো অনন্৩কল কয়ে রাখবার 
এ।তশ্রযতি, সেহ সি সণ্কর, আজকের বিশাল 
বঞ্দ-প্ত অহঞ্কারী মানুষ দুহাতে ভাঁড়য়ে প্াঁড়য়ে 
শেষ করে দিচ্ছে। যেমন জাঁমদারের বহাম্ধহঠীন 
ছেলেরা হঠাৎ বাবার সম্পা্তটা হাতে পেলে 
কান্ডজ্ঞানথীন অমিতব্যয়িতার দুদিনে উড়িয়ে ' 
ছাড়িয়ে সব শেষ করে বসে। ভাঁবষ্যৎ বংশধরদের 
জন্যে তুলে রাখার ন্তা তো দবস্থান, ীনজেই 
নিঃস্ব হয়ে বসে। আজকের পাঁথববীরও যেন 
সেই অবস্থা এসে খাচ্ছে। 

কিন্তু আজকের মানুষ কি শব্ধুমান্্ এই 
জাবধান্রী পৃথিবীর সমস্ত সাত নম্পদ ধবংস 
করে কবেই তাকে [নঃস্ব করে চলেছে ? ানজেও 
কি নিঃস্ব হতে চলছে না হৃদয় এম্বর্যকে 
ধ্বংস করে করে 2 রমশঃই যে হিংজ্রতার প্রাত- 
যোগিতার প্রথম হয়ে ওঠাটাই মানুষের বাহাদঃরির 
পরাকাচ্ঠা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একদা কাঁবকণ্ঠে সমগ্র 
মানবসমাজের কণ্ঠ ধৰানত হতে শোনা গেছে 


'পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান 
তার বোশ করে না সে দান, 
আমাবোঁদয়েছ সুর,আম তারও বোঁশ 

কার দান। 
আম গাই গান।' 
আব আজকেন পাঁথবীর দিকে তাকালে" মাঝ 
মাঝে মনে হয়, আজকের ধৰংসদশাগ্রস্ত মানুষ 
বুঝ নিজেই উল্লসিত চিৎকারে বলে উঠতে 
চায়_ 
'পশুরে দিয়েছ নখ দাঁত, 
1হং্রতায় করে বন্ধ পান 
আমারে দাওাঁন তাহা, ভব আমি 
পশু গহংঘ্রতায় কাঁর রন্ত পান।' 


উদ্বোধন 


আজকের সমাজের দিকে দিকে যেন এই 
ধ্যনিরই আজস। অকারণ (২স্রআয় নানুব ও 
রস্তপায়ী জীবতুল্যই হয়ে উঠতে চাইছে। তবে 
এটাও ভাববার কথা মানুষের সমস্ত হংআ৩৭ 
ক্রুরতা, নলজ্জতা, ইতরভার তুলনা দিতে 'পশং 
শব্দটাহ বা ব্যবহার করা হয় কেন ? কেন মানুধের 
জঘন কুশ্রা সব আচরণকে বলা হয় পাশীবঞ ৫ 
এটা কি পশনসমাজের প্রাতি আঁবচার নয় £ সষ্টি- 
কর্তা পশুকে যেভাবে গড়েছেন, সে সেইভ।বেই 
চলে আসছে। তার বাইরে সেক কিগু* করতে 
যায় 2 পশু কি সমাজবিরোধা হয় : ব্যাভচারী 
হয়? পশু তাদের স্রীজাতির ওপর নির্ণজ্ঞ 
নৃশংস অত্যাচার করে ? পশহ ক কখনো ওপর 
প্রকৃতিদত্ত সীমারেখা লঙ্ঘন করে 2 সষ্টকতৰ 
নিয়মকে অস্বীকার করে ? পশ.র আচরণে 1 
কখনো নলজ্জতা'র পাঁরচয় মেলে £ সৃন্টকাল 
থেকেই তার জন্য যে আচরণাবাঁধ রাঁচিত হয়েছে, 

আজও সেই 'বাধই সে বহন করে চলেছে। 

আর মানুষ? 

মানুষ তার স্ম্টকর্তার [নর্দোশত ?নয়ম 
আজও সেই 'বাধই সে বহন করে চলেছে। 

তাহলে ? তাহলে মানুষের সমস্ত 1নর্পত্জ 
নারকীয় আচরণের নমুনাকে 'পাশবিক' বলে 
আঁভাহত করা দি সঙ্গত 2 সেটা যেন পশন- 
সমাজের প্রাতই অবমাননা। তথাকাঁথত এহ 
'মানুষের' মনুষ্যত্বহীন আচরণকে বরং বলা উীচৎ 
পৈশাচিক'। আজকের সমাজের যন্রতত্র সেই 
পৈশাচিক ক্ষমতার মদে মন্ততার দম্টান্ত। 
এই অশুভ ক্ষমতা সমাজকে কোথায় টেনে নিয়ে 
চলেছে সেটাই ভাববার। অথচ এই মানুষের 
মধ্যেই আছে 'দেবত্বেত উত্তরণের ক্ষমতা। এই 
মানুষই মহৎ হতে পারে? সুন্দর হতে পারে, 
পাঁব্র হতে পারে। 

কিন্তু হয় কই ? তেমন দ্টান্ত তো ক্রমেই 
দধরল হয়ে আসছে। মানুষই মানদষকে নম্ট করে। 
কিছু নষ্ট-ভ্রম্ট মানুষ আপন নীচ স্বার্থে আরো 
গকছু মানুষকে টেনে নিয়ে যায় অম্ধকারের অতল 
পথে। তাদের দিয়ে যা খুশি অন্যায় করায়, 
অত্যাচার করায়। লোভ দৌখয়ে দেখিয়ে কিনে নেয় 
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তাদেব ভিতরকার বিবেক বুদ্ধি ও মন্ষ্যত্ব। 
1ন্ক1%৩ ক ফেলে আদর মধোকার সমস্ত 
শুভবোধকে। 

মানুষই মানুষের উত্তরণের অন্তরায়। 

এখথা অবশ্য বলা যায় না যে; এযাবৎকালের 
প্যাথবীতে এতাবৎকাল তাবৎ মানুষই মহদাশষ 
ছিল। শুধু আজকের যুগই মন্দ। তা অবশ্য 
নয়। চিরকালই--সবযুগেই কিছু নষ্ট-্রস্ট মানুষ 
ক্ষমতার মণ্ততায় অহঙ্ঝরের উগ্ততায় অনাচার 
করেঃ যথেচ্ছাচার করে, সত্যকে মাঁলন করে, 
সভ্যতাকে ধংস করে, শ.ভকে গ্রাস করে। 

বলবানরা চিরকালই দরর্থলের ওপর প্রভুত্ব 
করে, তাদের শেবণ করে, বঞ্চনা করে, তাদেরকে 
ক্লীতদাস বাঁনয়ে রেখে আপন আরাম আয়েসেব 
বাসনা চাপ্রতার্থ করে। আপন খেয়ালে 'নরীহ 
শ।ন্ভাপ্রয় দেশের ওপবৰ যুদ্ধ চাপাষ। অসহায় 
জনগণকে 'নিশ্চিত মৃতুর পথে যুদ্ধে পাঠায়। 
যখনই রাজশান্তি অশভশান্তর কাছে আত্মসমর্পণ 
করে বসে, তখনই পাঁথবীতে নেমে আসে চরম 
দ্বী্দন। এ দাদি পাঁথবীতে বারেবারেই 
এসেছে । হীতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। 
এমন কোন যণ্গ ছিল না, যে যুগে সব মানুষই 
মহৎ ছিল। 

চিরকালণন পাঁথবীতে ভূমি, স্বর্ণ আর নারী 
এই তিন বস্তু ইতর আর লোভী মানুষের 
লোভের বস্তু। চিরকালই অসং অন্যায়কারী তার 
লোভের হাতকে বাড়িয়ে দিয়েছে, যেনতেনভাবে 
তার কাম্য বস্তুটিকে আহরণ করতে । এবং আজও 
তার ব্যতিক্রম নেই। এসবের কোন কিছুই বোধ 
হয় নতুন নয়। 
বিশেষ করে এই যুগের জন্য উদ্বেগ 2 

প্রশ্নটি এইখানেই। 

চিরকালের পাঁথবীঁতে সমাজে এ সবই চলে 
এসেছে। রাজশীন্তর সঙ্গে অশৃভশান্তর যোগা- 
যোগ ঘটায় সমাজে অনেক ক্ষয়-ক্ষাত হয়েছে। 
তবু এও ঠিক, তার মধ্যে থেকেই সাধারণ 
মানুষেরা বৃত্তিজীবী নিরীহ মানুষেরা, খেটে- 
থাওয়া মানুষেরা, দীনদারদ্র মানুষেরা, আদিবাসী 


আম্বিন, ১৩৯৫ 


উপজাতি তথাকাঁথত অনুল্বত গোম্ঠী সব 
মাঁলয়ে বিশাল এক মানবসমাজ, তাদের উত্থান- 
পতনহাীন নিস্তরঙ্গ নিরুত্তাপ জীবনের মধ্য 
দিয়েই 'মনুধ্যত্বে'র চিরন্তন ধারাঁট বহন করে 
চলে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে এসেছে।... 
অদের সহজাত সততা, সত্যবোধ, সংস্কার, 
ধর্মীবশ্বাস আর সে-সম্পর্কে মূলাবোধ তাদেরকে 
একটি কেন্দ্ুভূমিতে স্থিরভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে 
এসেছে। আজকের যুগের হিসাবে অবশ্যই এরা 
'নবোধি, অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন । তাই তারা চিরকাল 
অদ্য একটি 'পাপপুণ্যের দাঁড়-পাল্লায় আপন 
কর্মভারকে চাঁপিয়েছে আর ইহকাল-পরকালের 
প্রাপ্তির ওজন কষে কষে, জাবনকে সহনীয় 
সীমায় রেখে বহন করে এসেছে। সেই সব অজ্ঞ 
নিরক্ষর আতসাধারণ মানূষেরাও কখনো কখনো 
আীবন-্র্শনের গভীর তত্ব ব্যখ্যা শনয়েছে। 
অসংখ্য উথ্থানপতনের মধ্যে, ভাদেব যেমন 
উত্থান ঘটোন, তেমান পতনও ঘটোন। এই 
সাধারণেরাই সমাজজীবনের পায়ের তলার মাটি 
মাথার উপরকার ছাদ। এরাই সমাজের মেরুদণ্ড। 

আজকের যুগের ধারা এসেছে সেই সাধারণ 
মান্ষদের মধ্যে থেকে। ওরা যেন তাদের কেন্দ্রভূমি 
থেকে স্থালত হয়ে পড়ছে, বিচ্যুত হয়ে পড়েছে 
তার চিরকালের পারাঁচত জগৎ থেকে। কারণ 
ক্ষমতাবানদের হঠাৎ নজরে পড়ে গিয়েছিল-এরা 
একটা মস্ত হাতিয়ার। এই হাতিয়ার দিয়ে তাদের 
ক্ষমতার আসন শন্ত রাখতে হবে। অতএব সেইসব 
সাধারণদের টেনে নিয়ে এসেছে তাদের চিরন্তন 
বম্বাসের জগৎ থেকে, সততার জগৎ থেকে, 
গনজদ্ব ধর্মবোধের (এযুগে অবশ্য যা অর্থহাঁন 
অলশীক) জগৎ থেকে । 'বাচ্ছিন্ন করে নিয়ে আসছে 
আপন কুটিল প্রয়োজন সাধনের জাঁটল পথে। 
আজ তাই সেই চিরকালের 'সাধারণ-জন' যারা 
এযাবৎকাল আপন সন্তাটিকে অটুট রেখে টিকে 
থেকেছে, তারা আজ সেই সত্তা বিসর্জন দিয়ে 
হয়ে পড়েছে অপরের হাতের ক্লীড়নক। আজ 
তারা পযন্ত এক লোভের শিকার । 

লোভের হাতছাঁনতে তারা তাদের আলোর 
জগং থেকে প্রম্ট হয়ে ক্রমশঃই এক অন্ধকার পথের 
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দিকে এগিয়ে চলেছে। এই অন্ধকারের জঁবেরা 
আজ হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর অচেনা । এরা আমাদের 
উদ্বেগ্রউৎকণ্ঠা আর অসহায়তার জনক। আজ 
সেই চিরকালের সরল সাধারণেরাই যেন হয়ে 
উঠেছে সবথেকে প্যাঁচালো। আজ আর আমাদের 
বশ্বাস' রাখবার কোন ঠপই নেই। 
হা, এটাই আজকের যুগের পরম সমস্যা। 
আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পার না। 
কেউ কাউকে আপন ভাবতে পারি না, কেউ 
কাউকে ভালবাসতে পারি না। বলদপ্ত ক্ষমতা- 
বানেরা চিরাঁদনই অসহায়-জনকে তাদের অসহায় - 
তার সুযোগ 'নয়ে বণ্চিত করেছে, শোষণ করেছে, 
ভাঁঙয়ে খেয়েছে। কিন্তু আজকের ঘূগ তাদের 
ভেঙ্গে চুরমার' করে ফেলেছে । তাদের বিবেককে 
ধবংস করে দিচ্ছে, তাদের আত্মাকে চিনে ফেলছে । 
এর থেকে বড় শোষণ আর কি আছে ? এর থেকে 
নিঃস্ব করে ফেলবার পদ্ধীত আর ঘক আছে ? 
অথচ আজকের সমাজে প্রাতীনয়তই এই শোষণের 
দৃষ্টান্ত দেখে চলতে হচ্ছে। যুদ্ধীবগ্রহ, 
প্রাকীতক দৃযোগ, দুভিক্ষ, মন্বন্তর। মানবসমাজে 
অনেক ক্ষয়ক্ষাত ডেকে আনে। তবু কোন এক 
সময় সে ক্ষয়ক্ষতির পূরণ হবার আশা থাকে। 
কিন্তু সমাজের মানুষ নষ্ট-ভ্রম্ট হয়ে পড়লে, 
সে ক্ষয়ক্ষাতর পারমাপই বা কোথায় ; পৃরণেরই 
বা আশা কোথায় ঃ অথচ এই ক্ষয় বোধহয় আর 
রোধ করা যাচ্ছে না। কারণ ক্ষমতায় নেশাগ্রস্ত 
অন্ধজনেরা আপাতটুকুই দেখতে পাচ্ছে। 
আপাতের ওপারটা দেখতে পাচ্ছে না। 
অথবা দেখেও দেখছে না। আজকের বিজ্ঞানে 
বলদণপ্ত মান্ষ যেমন পাথবীর বুকের সাঁ্চিত 
সম্পদকে ধ্বংস করে ফেলতে দ্বিধা করছে না, 
তেমান ববেকের দংশনও অনুভব করছে না। 
এই অজ্ঞান-দপ্ত মানুষেরাও শনার্বিকারত্ব প্রান্ত 
হয়েছে। 
এখন আমাদের সমাজজীবনের অবস্থা এই-- 
সমস্ত মানুষই সাহস হারিয়ে ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হতে 
বসেছে। আজকের মানুষের আর অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে রুখে দশড়াবার সাহস নেই, সত্য বলবার 
সাহস লেই। চোখের সামনে খুন হতে দেখলে 
সেপ্টেম্বর), ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


বাধা দিতে যাবার সাহস নেই, চোখের সামনে 
নারীর লাঞ্ছনা দেখলে ঝাঁপয়ে পড়ে প্রাতকারের 
চেষ্টায় সাহস নেই। আজকের সমাজ যেকোন 
অন্যায় অনাচার দেখেও বলতে বাধ্য হয়_ 
'দোখান+ শুনেও বলতে বাধ্য হয়- শানান? 
বুঝেও বলতে বাধ্য হয়_ব্াঝান'। 

কারণ সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। অথচ 
এই সেদিনও এমন অবস্থা ছিল না। পরশাসত 
ভারতবর্ষেও অত্যাচারী শাসকের আসনে বুক 
ফাঁলয়ে দর্খাঁড়য়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে 
দ্ণীড়য়েছে সামান/ অসহায় মান,যাঁটও। 'ভয়' 
নামক ভরঙ্কর প্রাণটা তাদেরকে এমন আজ্টেপৃষ্ঠে 
গ্রাস করতে পারোনি। *কন্তু আজকের স্বৃধীন 
দেশের মানুষেরা কী অদ্ভূত এক ভয়ের শিকার 
হনে বসে আছে! অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার 
শান্ত হাঁরয়ে আজ দেশবাসী যেন জড়পদর্থে 
পাঁরণত। স্বাধীনতা ক তাদের এই সহার্থ বস্তুটি 
উপহার দিল ই কেড়ে নিলো তাদের িবেক- 
ণবশ্বাসের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ন্যায়- 
অন্যায় বোধের পাঁরমাপের স্বাধীনতা 2 

দৌহক অর্থে 'ক্লীতদাস' প্রথার বির্‌দ্ধে কত 
সংগ্রাম কত সাধনা হয়েছে। সেই অমানাবক 
প্রথার অবসানও ঘটেছে । কিন্তু অন্য রাস্তা ঘুরে 
আর এক ক্লীতদাস-প্রথার স্ম্ট হয়েছে। লোভের 
জাল ফেলে ফেলে সেই সব সৎ সরল সাধারণ 
মানুষকে ক্লীতদাস বাঁনয়ে ফেলা হচ্ছে। 

তার্দের 'িচার-বিবেচনা, মানবিকতা-বোধ আর 
সবোঁপারি তাদের মন্ব্যত্বটুকুও কিনে নেওয়া 
হচ্ছে, আপাত কছুর বাঁনময়ে। 

আজকের চিন্তা-ভাবনা এই 'নিয়েই। 

কে এই অধঃপতিত যুগে আবার মন্ষ্যত্ব 
িনিয়ে আনতে পারবে? কোথায় সেই 
'পারন্াতা 2 

মনুষ্যত্ব হারানো মানূষ, ভালবাসবার ক্ষমতা 
হারানো মানুষ, বিশ্বাস হারানো মানুষকে 
নয়ে যুগের জরযাত্তা কতাঁদন অব্যাহত থাকবে ? 

এ প্রশ্ন ছি সাম্টকর্তর কাছেই করার নয় 2 
জর এ পাঁথবশতে অনেক ধ্ংসলশলা সংঘটিত 
হায্পেছে। সেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ থেকে 


৯*তম বধ--৯ম সংখ্যা 


আঞ্জ পর্যন্ত ৮লেছে রাজ্য নিয়ে হানাহানি, 
কাড়াকাঁড়ি। তবু, বলব, আজকের দার্দন আরও 
বোশ ভাবনার । 

কারণ আঞ্জ সেই মানুষেরা ধংস হতে বসেছে 
1চরকাল খারা সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করে 
এসেছে । যারা সমাজের পায়ের তলার মাটি, মাথার 
উপরকার আকাশ, যারা সমাজের মেরুদণ্ড । 

আশ্ন এক ভাবনা- আজকের নারশীসমাজকে নিয়ে, 
হ), সেও এক পন্মম সমস্যা । কারণ দশর্ঘাদনর 
অন্ধকারের অবরোধ ভেঙে আজ নারাসম।জ 
বাইরের জগতে এসে দখাঁড়য়েছে। অবশ্যই তার 
বন্ধনদশাগ্রস্ত অবস্থা ঘুচেছে। আপাত দৃাঁস্টিতে 
সে যে মবন্-জনবনের স্বাদই বহন কবছে বলে মনে 
হয়। ৩বু সেই নারীসমাজ-ম্াণ্ডি আন্দোলনে 
সোচ্চার নারীসমাজও যেন আর পথভ্রান্ত 
দিশেহাব।। আজও সে বুঝে ৩৮৩ পারছে না 
নিজে ঠিক কোনখ।নে উপাশ্থত হবে? কোন 
পথাট তার শ্রেয় 2 

সে কি প্রুষশাসিত সমাজের বিরদ্ধে লড়াই 
করেই চলবে ৫ না কি নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ 
করে গড়ে তোলার সাধনা করবে: সেকি 
আজকের আধুনিক জীবনের নিরঙ্কুশ প্রোতে গা 
ভাসিয়ে 'দয়ে, নিশ্চিন্তে এঁগয়ে চলবে? নাকি 
শ্রেয়ের সন্ধানে অতীতের 'দিকে ফিরে তকাবে £ 

বহুটানের মধ্যে আজকের নারীসমাজ (অর্থাৎ 
সচেতন নারীসমাজ। যার আঁধকাংশই আজও ষে 
তিমিরে সেই 'তিমিরেই।) যেন 'ন যযৌ ন তস্ছোৌ 
অবস্থায় দশাঁড়য়ে। একাঁট 'স্থর লক্ষ্যের পথ 
ধরে এগয়ে যাবার প্রেরণা তারা পাচ্ছে না। 

বলতে গেলে দে অনেক কথা । তবে আজকের 
নারীসমাজকে দেখলে, এবং তাঁদের আঁভমত- 
সমূহ দেখলেই বোঝা যায়, তশরা এখনো 
দিশাহারা । আজকের সমাজ এই উভয় সঙ্কটের 
মধ্যে পড়ে আছে। 

এই সঞ্কট_অবক্ষয় থেকে 'নিম্কাতির কোন 

উপায় নেই ?ি? আজকের সমাজ যেখানে এসে 
দাঁঁড়য়েছে তাতে বিবর্তনের মাধ্যমে কোন পাঁর- 
বর্তন সম্ভব নয়। তাই অশেক্ষা করে আছি 
বিবেকানন্দের মতো হুগপ্রুষের আঁর্ধভাবের। 


৫৫৪ 


বিশেষ রচনা 
সিরাজ 
পবিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কার ১ ১৯৯০, প্রদান উপলক্ষে 
নউদ্বোধন”-কে প্রদত্ত মানপত্রটি নিচে পাঠকদের সুবিধার্থে 
পাঠোদ্ধার করে দেওয়া হলো । 





ইর্িয়ান প্র্নিক কালচার সেপ্টার 


১৬৭/২২ সাউথ সিথি রোভ, কলকাতা-৭০০ ০৫০ 
বিশ্বনাগ্ক বিবেকানন্দ এপিক পুরস্কান্র £ ১৯৯০ 





॥ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মাঁসিক মুখপত্র 
উদ্বোধন'-কে অপিত বিন শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥ 





*্্গ। নভেল)! 


ভারতীয় জাগরণের প্রেরণাপঃরুষ স্বামী বিবেকানন্দের শঙ্খধ্ান_-“উাত্ষ্ঠত জাগ্রত 1 ওঠো, জাগো” 
সেই বাণীর উদাত্ত ঘোষণার জন্য তিনি সাম্ট করৌছলেন “উদ্বোধন? পাত্রকা ৷ জাতীয় জাগরণের বাতবিহ 
“উদ্বোধনদকে নমস্কার কাঁর । 

“উদ্বোধন'-এর প্রস্ভাবনায স্বামীজী বলোছলেন-্বার খুলে দাও! বিশ্বের সকল দিক থেকে 
আলোক আসূক। আর বলোছলেন_তুলে ধরো আমাদের পিতৃধন-ভারতের য্‌গ-য-শা-সণ্চিত 
জ্ঞানরাঁশকে । উদ্বোধন" স্বামণজীর অমো ইচ্ছায় এনেছে আত্মবোধের বাণী, আত্মবিম্তারের বাণী 
এবং সর্বাঙ্গীণ মনান্তর বারী । মবীক্তরৃত 'উদ্বোধন"কে নমস্কার করি। 

বাঙলাভাষা ও সাহত্যে নতুন গাঁতবেগ স্্ারকারণ ম্বামী বিবেকানন্দের বাঙলা রচনার আধার-_ 
“উদ্বোধন” পাশ্রকা । এবলাত-যান্রীর পন্ন” বা 'পাঁরব্রাজক", “ভাববার কথা”, 'বতমান ভারত+, প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য” প্রভাত ম্বামীজীর বাঙলা রচনাগযীল “উদ্বোধন*এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে । শ্রীরামকৃষ্ণের 
অসাধারণ জীবনী ও তাঁর ভাষ্য স্বামী লারদানন্দ-কৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' উদ্বোধন"-এই প্রকাশিত 
হয়েছে। 'উদ্বোধন+-এ প্রকাশত হয়েছে বি*বসাহত্যর;পে “বাকৃত শভ্রীন্রীরামকৃজ্জকগামৃত” নামক অমর 
গ্রন্থের অনেকখাঁন অংশ ; 'নাখল মাতৃত্বের বিগ্রহ শ্রীমা সারদাদেবীর কথা ও জীবন কথা ; সেই সঙ্গে 
শ্রীরামকুক ও স্বামণ বিবেকানন্দের শিবাশণের জীবনী ও স্মৃাঁতকথা। “উদ্বোধন'-এ লিখেছেন-_ 








৫৫৫ 


উদ্বোধন ূ ৯২তম বর্ধ_-১ম সত্য 
রবান্দ্নাথ ঠাকুর, গাঁরশচন্দ্র ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্বী, প্রমথনাথ তকভ্ষণ, শরক্ন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
1 











নজরুল ইসলাম, ষদুনাথ সরকার, এস. ওয়াজেদ আল, 'দিলীপকুমার রায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, 
মহম্মদ শহশদুল্লাহ, কুমুদরঞ্জন মাল্পক, কালদাস রায়, রমেশচম্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রমুখ সেকাল ও একালের স্বনামধনা মনীধষবৃন্দ । মহাজীবনের রত্বাগার “উদ্বোধন'কে নমস্কার 
কাঁর। 

শুধু রামকৃষ্ণণীববেকানন্দ ভাবপ্রচারেই উদ্বোধন? সীমাবদ্ধ থাকোন । তার প্রীতষ্টাতার গনদেশে 
ধম+ দর্শন, বিজ্জান, ইতিহাস, সমাজতত্ব, শিল্প, সাহিত্য সহ মানবজীবনের নানা প্রকাশকে উদ্বোধন" 
ধারণ করেছে এবং বিগত একানব্বই বছর ধরে বাঙালীর জ্ঞানভাপ্ডারকে পন্ট ও সমৃদ্ধ করেছে৷ ধর 
সম্প্রদায়ের মুখপত্র হয়েও 'উদ্বোধন” তার প্রবর্তকের ইচ্ছান:সারেই নিছক ধমী'য় পান্রকা হয়ে উঠোন 
কখনও । তবে “উদ্বোধন” অবশ্যই প্রকাশ করেছে অধ্যাত্মীবজ্ঞানের সুগভীর 'দিকগুলিকে এবং চিরন্তন 
ভারতবর্ষকে যুক্ত করেছে একালের ভারতবর্ষের সঙ্গে । “উদ্বোধন” প্রাচীন ও নবীন ভারতবষে-র সেতুবন্ধন 
ঘটিয়েছে । জাঁবন-সতোর উন্মোচক “উদ্বোধন"কে নমস্কার কার । 

কাঠন বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে “উদ্বোধন'এর সডনা । তার প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ । 
অতঃপর তাকে লালন করেছেন স্বামী সারদানন্দ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের শিষা-প্রাশষাগণ ৷ 
এ'দের সাধনায় উদ্বোধন" উত্তরোত্তর উন্বীতুমূখী । অব্যাহতভাবে প্রকাশত দেশীয় ভাষায় ভারতবর্ষের 
প্রাচীনতম সামায়ক পাকা “উদ্বোধন” । “উদ্বোধন-এর অতাঁত ও বর্তমানের সম্পাদক, যু'ম-সম্পাদক ও 
পারচালকবর্গকে নমস্কার কারি। 

'উদ্বোধন' পান্রকামান্র নয়-_-তা দববেকচৈতনা-যজ্ঞে অরাণকাণ্ঠ | ?িববেক-যজ্ঞ চিরন্তন । 'উদ্বাধন'ও 
চিরন্তনের 'নত্য উচ্চারণ । “উদ্বোধন রামকৃঞ্জ-সাবদাশীববেকানন্দের এবং ভারতীয় এ্রাতহা ও কৃ্টর 
বাণীশরীর ৷ রামকৃঞ্চ-সারদানীববেকানন্দ এবং ভারতবষ চিরন্তনেরই নামভেদ । 'উদ্বোরধন-ও সেই অথে- 
গচরন্তনের সঙ্গে সংযুক্ত । সতরাং “উদ্বোধন”-এর ললাটে বহু শতাব্দীর আয়ুৎ্কাল। চিরন্তনের অপর 
নাম 'উদ্বোধন'-কে নমস্কার কার । 

কলকাতার গরিশত-বার্ধকী পতীর্তর প্রাকলশ্নে আদ কলকাতার অন্যতম অঙ্গে স্থাঁপত “উদ্বোধন' 
এবং তার প্রীতষ্ঠাতা আঁদ-কলকাতার অপর এক অঙ্গের জাতক কলকাতার “সবশ্রেষ্ঠ সন্তান” স্বামী 
দববেকানম্দ-কে নমস্কার কার । 

ই'ৃস্ডয়নান আঁপক কালচার সেপ্টার-এর পক্ষে 'উদ্বোধন'"কে আপ এই শীবশ্বনায়ক বিবেকানন্দ 
গরপক পুরস্কার £ ১৯৯০" বস্তৃতপক্ষে বিবেকানন্দ নামক 'নত্য-সত্যকে আমাদের ভীন্তনত হৃদয়ের অথ্য- 
দনবেদন । আমরা ধন্য । জয়তু উদ্বোধন” | জয়তু স্বামী বিবেকানন্দ! 


৪ঠ। ভুল্লাই ১৯৯০ বিশ্বনাথ দত্ত 
প্রাত্খাত! ও সাধারণ সম্পাদক 
ইত্ডিরান এপিক কালচার সেপ্টার 
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প্রবন্ধ 
গর 


হরিলীলায় যেন ভেলকি লেগে যায় 


স্বামী প্রভানন্দ 


আকর্যণ-িকর্ষণ 'নয়ে বি*ববৈরাজের খেলা । 
গড় পদার্থের মধ্যে একাঁট ভর অপর একটি ভবকে 
মাকর্ষণ করছে। আবার চেতন মানুষ একে অপরকে 
গাকর্ধণ করছে। পার্থক্য এইটুকু যে. মানুষের 
পরস্পবের আকর্ষণের পিছনে রামছে একটা পপ্রয়নত্ব- 
বোধ, উপাদেয়ত্বের ধারণা । উপানষদের খাঁষ এব 
রহস্যভেদ কবে বলছেন £ “আত্মনদ্তু কামায় সব 
প্রন ভবাতি ৷” অর্থং সবাঁকছুর জাঁপ্তত্ব যার ওপর 
নর্ভর করে ?সই আত্মার জনাই সর্ববস্তু 'প্রিম বাল 
বোধ হয় । "প্রশত্ববোধ ও তঙ্জানত আকর্ষণ তীন্র- 
রখপে দেখা দেয় যখন সীচ্চদানশ্দ ভগবান মানূযেব 
বেশে মানুষের মাঝে অবতীর্ণ হন । বাউলব দলেব 
মতো পাঁরকরদের শনয়ে "তান হাসির ভন, 
নাচগান করে মাতিয নাচনে রঙ্গণণ্ড থেকে সাব 
যান। ভান্শাঙ্দ ব/লন, এ হচ্ছে ভগবানের লীলা" 
বিলাস । যোগমায়ার সাভাযো এলীলাবলাস। 
মায়া ও যোগনায়া উভনেরই আঁচন্তা আকর্ণী 
মোহনীশান্ত আছে । ভগবদবাহ্গ্খদের মৃ্ধ করে 
মায়া, ভগবদক্মুখদের মুগ্ধ কবে যোগনায়া। 
টবষ্চবতোবণী টীকায় বলা হয়েছে £ “যোগমায়া 
পরাখ্যাঁচন্ভযশান্তঃ 1৮১. যোগমায়া চিচ্ছান্ত বা 
স্বর্পশান্ত । এর দ্বারা মানুষ ঈশবরাভমুখী হ্য। 
ভগবানের কোনপ্রকার নিজ প্রয়োজন না থাকলেও 
তান কেবলমান্র আনন্দোচ্ছবাসবশতই গবাবধ লীলা 
করে থাকেন । প্রকৃতপক্ষে স্বরূপানন্দ বিতরণই তাঁর 
আনন্দাস্বাদন। 

ইদানীং বামকৃষ্কবপু আশ্রয় করে অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন সাঁচ্চদানন্দঘন ঈশ্বর । সময় বেছে 
নয়েছিলেন ভারতে ইংরেজ-শাসনের মধ্যাহুকাল। 
স্থান-ব্রাটশ ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা থেকে 
উত্তরপাশ্চমে ১০০ কিলোমিটার দুরের একাট গ্রাম 
পশ্চিম বাংলার চারাঁট জেলা- হ.গাঁল, বাঁকুড়া, বর্ধমান 
ও মোদনীপুরের প্রায় মলনাবন্দুতে এই গ্রাম। 
শৈশব কৈশোর এ গ্রামে অতিবাহিত করে তাঁর জীবনের 
প্রায় দুইতৃতীয়াশ আঁতবাহত করোছলেন 


৯ তাগবতের ৯০/২৯।৯ শেনোকের বৈফবতোষগণ টীকা । 
[১] 


কলকাতার উপকণ্ঠে দক্ষিণে্বরে ভবতারিণীব মন্দির 
প্রাণে । প্রস্কুটত পদ্মের রূপ গন্ধ যেমন ছোট 
বড় সকল মধুপকে আকর্ষণ করে, তেমাঁন অবতার- 
পুরুষের দব্য লীলাাবলাস সকল শ্রেণীর মানুষকে 
আকর্ধণ করোছল 1 মাধূর্যমাণশ্ডিত সে-আকর্ষণ । 
অবতার-পুরুষের লীলাবলাসের ভাংপর্য অবধারণ 
করতে হলে যে পাবপ্রেক্ষিতে তা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
তাব সঙ্গে পাঁচ একান্ত প্রয়োজন । শক-হুন- 
াঠান-মোগলের উতপীড়'নব পৰ ভারতবর্ম সে-সময়ে 
ইংবোজেব দখলে । লোভী বিদেশ শান্তর নিয়ত 
শোধণে দেশর সাধারণ মানুষ দারদ্রে, মহামারতে, 
শিক্ষায় পধনিস্ত। পাশ্চাত্য ভাবের স্লাবনে 
দোশেব নতুন-শাক্ষিতদের মধ্যে সনাতন মল্যবোধগীল 
ভেঙে চুরনাব হয়ে যাঁচ্ছল। দেখা গেল, জনমানস 
থেকে ধশিববাস উপশ্ড ফেলতে একদল সচেষ্ট, 
অপ একদল সংক্কাবপন্থী নতুন ধর্মমত প্রবর্তন 
কবতে আগ্রন্থী। অনশ্য এধরনেব বৈস্লাবক ভাবোচ্ছ্ৰাস 
গ্রামভাবতণর্ধে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিল৷ 
পাশ্চমবাংলান্ন যে গ্রামাঞ্খল শ্রীধামকৃষ্ণের লীলাবিলাসের 
সাক্ষা বহন করছে, সেখানকার লোকসংখ্যার বিবাট 
এক অংশ আঁদম উপজাতি ও হিন্দ সমাজভু্ত 
তপাঁসলী সম্প্রদায় । সে-মগুলে জৈনধমের প্রাণধারা 
শাকয়ে গিয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে । পাল রাজ- 
বংশ আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করলেও 
তার প্রভাব দীঘস্ছায়শ হয়ান। চতুর্থ-পন্তম শতাঙ্বী 
থেকে দেশব্যাপী ্রাঙ্মণ্যধমের পুনরুখান এঅপুলকেও 
প্রভাঁবত করোছল। শ্রীঠতন্যপ্রবার্তিত বৈষ্বধর্মের 
উম্ভবের পর্বে প্রাচীন হিন্দুগণ শিব, শন্তি ও 
িষ্ঞর (বাসদদেব ) আবাধনা করত । এ-সমজ্ের 
মধ্যে সাধারণের দাঁষ্টর অগোচরে তত্ত্রাচারের 
বিকাশ ঘটেছিল রাটের সর্ববন । এর প্রসারে সাহাষ্য 
করেছিল লৌকিক ধর্ম। শ্রীচতন্যের আঁবভাঁবে 
অনড়-প্রায় ধম্রি ক্ষেত্র নতুন প্রাণ সণ্তারত হলো । 
শ্রীচতন্যের সমকালীন নিত্যানন্দ, অন্বৈতাচার্য, 
উদ্ধারণ দত্ত, কমলাকর 'পপলাই প্রমুখদের ভাীমকা 


৫4৭ 


উদ্বোধন 


গুরত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই, ফিন্তু আলোচ্য অণ্চলে নতুন 
ভান্তধর্মের বিজয়কেতন উীঁড়য়োছলেন শ্রীনবাস ও 
নরোত্তম। শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষিত হয়ে বিফুপুরের 
অত্যভাট রাজা বীর হিঘরের ব্বিউ পারবর্তন 
ঘটোছিল। এ-পাঁরবর্তনের সাক্ষা দিচ্ছে তাঁর রচিত 
একট গানের শেষাংশ, “এ-বীর হাম্বির গহয়া/ব্রজপুর 
সদা ধাঁয়া/যাঁহা আল উড় লাখে লাখে ।১২ এই 
বাজপারবারের আনুকূল্যে ধর্মে সাহিত্যে শিল্পে 
স্থাপত্যে নবজাগবণ উপাস্থত হয়োছল। ধর্মের 
ক্ষেত্রে গিববিধ 'িববর্তন ঘটোছল। সেই বিবর্তনের 
অনাতম হলো শঙ্খ-চকু-গদা-পদ্মধারী বাসুদেবের 
পারিবর্তন-_মোহন বাঁশরী হাতে কালোসোনা, ননী- 
চোরা, শ্যাম রায় ইত্যাদ রূপে । তার পাশে এসে 
দরীড়য়ছলেন হন্াদনশ শীঙ্তর মহর্তমতীী প্রকাশ 
রাধকা । কৃষ্ণ ও রাধার একাত্ম-মত শ্রীটতনা 
প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন । এই প্রেম সম্বান্ধে 
কষদাস কবিরাজ বলেছেন £ “কৃষ্ণ রতি গাঢ় হইলে 
প্রেম আভধান ।”৩ গোবাঙ্গলীলাবলাসে ভী্ক মৈত্রী 
প্রেমের ছড়াছাঁড় । 

একথা অনস্বীকার্য যে, আর্য ও অনার্য এই দুই 
বিপরীতধমর্ঁ কাষ্টর সঙ্ঘাত ও সমন্বয় কালের 
সোপান বেয়ে নেমে এস এঅঞ্লের মানুষের জীবনে 
এনোছিল বহাবর্ধ পাঁরবর্তন। ধমঠাকুর, মনসা, 
পশ্‌পাঁত (শিব ), শীতলা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের 
মধ্যে জনপ্রয়তা অর্জন করোছল। অপরপক্ষে 
আঁদম উপজাতিগণ হিন্দুধর্মের প্রধান ভাবগর্গীল 


বিশেষতঃ প্রীঠতন্যের প্রেমধর্ম দ্বারা গভীরভাবে 
প্রভাবত হয়েছিল !৪ এ-সকল বিবর্তন ছাড়াও 


সাধারণের দৃষ্টর প্রায় অগোচরে জনজীবনের 
অন্তরালে ফল্গুধারার মতো প্রবাহত হয়ো ছল মরিয়া 


ই ভান্তরতাকর-নরহাঁরি চক্লুবতর্ণ, ৭৬১ 


৯২তম বর্ষ-১ম সংখ 


সাধনার ধারা । সমগ্র ভারতবর্ষ জংড়ে পরিব্যা' 
এই ধারার প্রভাব পারস্ফুট হয়ে উঠৌছল আলোচ 
গ্রামান্চলেও। এ-ধারা সম্বন্ধে ডঃ শাঁশভূ্ষণ দাশ 
গুণের মন্তব্য বিশে প্রাণধানযেগ্য । "তি 
ধলখেছেন হ “5196 ৮5 5145 3) 1076 ০০1 
[9071] 1000%70, 016০1081081 50601018001 
81001611510905 [718001065 11)616 1789 769] 
10/110 17 [10018 20. 17007071210 16112100 
10506700116] 0৫ 550$6110 ০৪1০ 19,01109 
১5116] 85500181060 ৮110) 118 51060018010: 
০801788] ৬9157851571 1016 58776650111 
[800665104৮0 16610 16507016116 07 16 
206৮ 0 016 €5০৮16139 ৬2158515 ০]1 
10001 85076 ৯ 015119৬20. 901181198. 7া)0% 
71601.7৫  শ্রীচতনোত্তর জাগরণের জোয়ার 
জনমানসে দ্‌ঢ শিক্ড়বদ্ধ মত ও বিশ্বাসকে প্রতিহত 
বা অবদমিত করতে পাবোন। উপরম্তু শ্রী্ৈতন্য- 
প্রবর্তিত মঙ-পথের সঙ্গে এখারার 'মথাক্ষুয়াতে 
(770678০001) ) উদ্ভূত হযোঁছল আউল, বাউল,৬ 
নেড়া, কতভিজা, সাই, দরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায় । 
অক্ষয়কূমাব দত্ত শ্রীচতনা-সান্ত্রে স্পকিতি এধরনের 
গন্রশাট শাখা সম্প্রদায়ের বিবরণ দিয়েছেন? 
এসকল স্রদায় ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে ছিল সেই গ্রামাঞ্চলে 
যেখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাবলাস করেছিলেন । 
এদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের 'নাঝড় পার 
চয়ের প্রমাণ কথামূতের পাতায় পাতায় । শুধুমানত 
পাঁরচয় ছাড়াও ?তাঁন এজাতীয় মতপথ নিজের 
বাপক আঁভিজ্ঞতা ও উদার ভাবের আলোকে বিচার 
করেছেন এবং প্রয়োজন মতো সে-সকল মতানুসারা 
লোকদের কল্যাণের পথে পাঁরচালিত করেছেন। 





৩ শ্রীত্রীচৈন্যচাঁরতামূত-কুষদাস কাঁবরাজ্জ, মধ্যলীলা, ২৩ অধ্যায 
5210৩ 106৭ 116ি 01580760 1000 89788] ন10আ গাছ 5 01081680585 0166,00196 19110) 10 27000 
02601101715 98151709852, 09581575926 (13071561958 (0 ০0105811108 1106 ৪৮০,51078) 21095 
2800 (705 07998100 5 26% 11810612100 1010631 11565 80661886501 0681606, ০0171011701] 8100. 5409- 
50607. 01715091901 9976581-05008100 9811581, ০), হা, 1948, 0 :221-222) 

& 0৮$0026 0২61)21003 011 5851710171581 092580৪, 1969, [70100101055 2০ 33-34 

৬ এক মতানুসারে বাউল প্রভাতি সম্প্রদায়ের আদিঙগ:র; শ্রীচৈতন্য | ক্ষাতিমোহন সেনশাস্তী তাঁর “বাংলার বাউঃ 
গ্রন্থে (১৯৫৪, গৃঃ ৪৮) লিখেছেন, মহাপ্রভুর বহু পুবেই বাউলিয়া মত ও বাউলদের নাম পাওয়া মায় । 


৭ ভায়তব্ণয় উপাসক সম্প্রদায় অক্ষয়কুমার দত্ত, পাঠভবন সং, ৯৩৭৬, পৃঃ ১৯০-১৪৯ 


৬৬৮ 


আশ্বিন; ১৩৯৭ 


এদের সাধনপথে তিনটি পর্যায় দেখা ঘায় £ 
প্রবতকি, সাধক ও সিম্ধ। এই প্যনি তিনাটর সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুন্ত পাঁচটি আশ্রয়, ধথা নান, মন্ত্র, ভা, 
প্রেম ও রস। নাম ও মন্ত্র প্রবর্তক পর্যায, ভাব 
সাধক পষয়ি, এবং প্রেম ও রস সিম্ধ পর্যায়ের সঙ্গে 
যুক্গ।৮ শ্রীরামকৃষ্ণ দেখতে পেয়োছলেন এক থাকের 
লোক যারা “সহজ' গিহজ' বলে চিংকার করে। 
সহজাবস্থার দুট লক্ষণ । প্রথম “কৃষ্ণগন্ধ” গায়ে 
থাকবে না অর্থং ঈশ্বরের সমস্ত ভাব অন্তরে, বাইরে 
কোন চিহ্ন থাকবে না ; হরিনাম পযন্ত মুখে থাববে 
না। দ্বিতীয় লক্ষণ, পদ্মের ওপর অলি বসবে, 
কন্তু মধু পান করবে না? অর্থাং নারীসঙ্গ হবে, 
[কিন্তু নারীতে আসীন থাকবে না, জিতোন্দ্য় হবে । 

শ্রীবানকৃষ্ণ বলেছেন £ “ওরা ঠাকুরপূজা, প্রাতমা- 
পুজ্া_এসব 11 করে না, জীবন্ত মানুষ চায়। 
তাইতো ওদের এক কের লোককে বলে কতভিজা, 
অর্থ কতাকে গুরুকে ঈশ্ররবোধে ভজনা নুরে 
পুজা করে ।” 

শ্রীরামকৃষ আরও বলেছেন £ “ওরা অনেকে 
রাধাতন্তের মতে চলে। পণ্তত্ব নিয়ে সাধন করে 
--পাঁথকীতত্ব, জলতত্ব, আগ্নতত্ব, বায়ুতত্ব, আকাশ- 
তত্ব--মল, মূত্র, রজ, বীঁজ-_এই সব তত্ব। এসব 
সাধন ড় নোংরা সাধন ; যেমন পায়খানার ভিতর 
দিয়ে বাঁড়র মধ্যে ঢোকা ।” 

এ-সকল সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে তান লক্ষ্য 
করোছলেন অনাচার ও কদাচার। এরূপ একাঁট 
চাঁরত্রের উল্লেখ রয়েছে কথামৃতে। ঠাকুর তখন 
?শহড়ে হৃদয়ের বাঁড়তে । সেখানে ছিলেন প্রতাপ 
হাজরা । একাঁদন উপাচ্ছত হয় এক বৈষব। সে 
বসতেই ঠাকুর তার 'দকে শপিছন ফিরে বসলেন । 
ঠাকুরের এরূপ আচরণ দেখে অনেকেই 'বাপ্সিত হয় । 
অনুসন্ধানে জানা গেল বৈষবাট নষ্ট চারত্রের । তার 
মাঁসর সঙ্গে ছিল তার অনৈতিক সম্পক। 

আবার এসকল সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্নত সাধক- 


সাধকাও তিন দেখতে পেয়েছিলেন। এরূপ 
দুজনের উল্লেখ পাই কথামৃতে । একজন সদয় 
বাবাজী, ভাল সঙ্কীত্তন করতেন । দ্বিতীয় সরী 


বা সরম্বতী পাথর। হীন সম্ভবতঃ "শহড়ে বাস, 


৮৬ 005০876 চ.০1181955 00158950753 05589208, চ. চা 


৬৬৯ 


হারিলীলায় ষেন ভেলাক লেগে যায 


করবতেন। শ্রীরামকৃ্ স্মতিচর়ন করে বলেছেন £ 
“এ মতেব লোক পরস্পরের ধাঁড়তে খার। কিন্তু 
অন্য মতন "পাক ঝাঁড়তে খাবে না। মাল্লকরা 
সরী পাথরের বাড়তে 'গয়ে খেলে ভব হদের 
বাড়তে খেলে না। বলে, ওরা জীব । আম একাঁদন 
তার বাড়তে হদের সঙ্গে বেড়াতে গিছলান। বেশ 
তুলসী বন করেছে। কড়াই মুড়ি দিলে, দুটি খেলুম। 
হৃদে অনেক খেয়ে ফেললে_ তারপর অসুখ ।” 

উপাঁর উন্ত পারমণ্ডলে শুভ বসন্তের এক ব্রাঙ্গ- 
মুহূর্তে শিশু রামকুঞর আবিভবি ঘটোছিল। 
কৈশেরে ভাবাবস্থাধ ভান দশনলাভ করেছিলেন 
দেবী 'িশালাক্ষীর । তাঁর মুখের কথা £ “সেইদিন 
থেকে আর এক বকম হয়ে গেলাম 1 ভার দৃষ্টি 
অন্তনুখীন হয়ে উঠোছল। মন মাঝে মাঝেই 
তলিয়ে যেত ভাবের গভীরে । দাঁক্ষণে'বরের ৩পোবনে 
তার অন্তরাক্মা অনুরাগের আবেগে উন্দন্তর মতো 
ধাঁবত হর়োছল । দেখা দিয়েছিল অভতপূু্ক 
প্রেমোন্মাদনা । তিনি উপলাব্ধ করোছলেন আনন্দময় 
জগন্মাতা চৈতন্যস্বরূপা । অতঃপর ভান শান্ৰীয় 
বিধি অন:সরণ করে সাধন করেন। প.রাণমতে, 
তন্তরমতে, বেদমতে সাধন করেন । বাহদে শীয় ইসলাম- 
মতে সাধন করেন । খ্রীস্টমতেও করেন। প্রত্যেকটি 
মতপথ অনুসরণ করে সেইসেই পথের শীব- 
বিন্দুতে আরোহণ করেন। সাধন-শাধনাদির শেষে 
তিনি ভাবমুখের শিখরে উত্তীণ হন। এই অগ্রগতি 
পযন্ত বলা যেতে পারে শ্রীরামকুষ্খ জীবনের প্রথম 
পর্যায় । ্বিতীয় পর্যায়ে 'তাঁন নরলীলা করেছিলেন । 
আনন্দোচ্ছৰাসের বেগে স্বর্পানন্দ বিতরণ করোছলেন 
ভন্তগণের মধ্যে । ভন্তগণের অন:রান্তি প্রেমানন্দ-রসা- 
স্বাদনে । তান নিজমহখে বলেন £ “মন[য্যলীলা 
কেন জান? এর 1ভতর তাঁর কথা শুনতে পাওয়া 
যায়, এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি 
রসাদ্বাদন করেন।” এই পর্যায়ে তিনি হাসেন, 
কাঁদেন, নাচেন, গান করেন, হাঁরকথা বলেন, 
অপরের জন্য ভাবেন, তাদের দুঃখে কাঁদেন । পাপাী- 
তাপীদের তারণ করেন। সবোঁপার তানি জাতি-ধম- 
'নাবশেষে সকলের মধ্যে শুধু প্রেম বতরণ করেন । 
শ্রীচৈতন্যরসাঁসন্ত বঙ্গদেশে স্বভাবতই তাঁকে দেখে 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


মনে হয়োছল শ্রীঙ্গৌরাঙ্গের পূনরাগবভবি ! ভঙ্ুগণের 
মনে পাড়ছল গ্রীচৈতন্যভাগবতে উদ্ধৃত প্রীগোরাঙ্গের 
প্রাতশ্রীত ৪ “পুলঃ যে কাঁরব লীলা মোর চমত্ঝার 1] 
ফীর্তনে আনন্দর্প হইবে আমার |” এ-পর্যায়ে 
শবাভন্ন সময়ে তাঁর মধ্যে দেখা গেছে প্রীগৌরাঙ্গের 
ভাবাবেশ । মনে হয়েছে তান যেন শ্রীগৌরাঙ্গের 
সম্প্রসারত রূপ শ্রীরামকৃষ্ণ যৈন নবগোরাঙ্গ। 
তাঁকে কেন্দ্র করে উঁখিত হয়েছিল হারিরস ভাবতরঙ্গ । 
হরিনামের উদ্দাম উন্মত্বভা। বাঁসক মানেই অনুভব 
করেছেন হরিলীলার তীব্র আকর্ষণ । 

ভাগবতের একাদশ স্কদ্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে করভাজনের 
মুখে শুনতে পাই সক্কীর্তনর্প যন্দ্র সম্বন্ধে 
ভবিষাদ্বাণ । তারই বাস্তবায়ন ঘটোছল শ্রীগৌরা'জর 
প্রবাততি সক্ষীতনের মধ্যে। প্র কেউ জানত 
না সত্কীর্তন কিরূপ । চৈতন্যভাগবও বলেছেন ৪ 
“পশিষ্যগণ বলেন “কেমন সঙ্কীত-ন” ॥আপনে শিখার 
্রস্ু শ্রীশচীনন্দন ॥৮ তান চালু করেন তরঙ্গতুফান- 
ময় সঙ্কীতন। হাজার হাজার মানূষ একভাবে 
অন-প্রাণত হয়ে এক গানের এক তানে সৃষ্ট করে 
জ্গাবং ভজনতরঙ্গ । তরঙগশীর্ষে প্রেমদ্রুতচিত্ত গদগদ- 
ভাবা শ্রীগৌরাঙ্গ কাঁদেন, হাসেন, কখনো বা কীভ'ন 
করেন বা নত্য করেন। প্রেমভান্তর আকবণে 
জনসমব্দ্র উত্তাল হয়ে ওঠে, জনতা ষেন ভাবের ঘোরে 
ভেসে চলে। এই সক্কীর্তনলীলার পুনরাভনয় 
করলেন নবগৌরাঙ্গ শ্রীরামকৃফ্ণ । করলেন দাক্ষণে- 
*্বরের সাধনপাঠে, কলকাতার হাঁরসভায়, পেনেটির 
শ্রীপাটে ; মাহেশের রথের সম্মুখে, বাঁকুড়া-হুগাঁলর 
প্রত্যন্ত কয়েকাঁট গ্রামে ৷ প্রত্যক্ষদর্শী রামচন্দ্র দত্ত 
িনখেছেন £ “পিরমহংসদেবের নৃত্য ও সম্কীর্তনের 
তাব এক চৈতন্যদেব ব্যতীত আর কাহারও সাঁহত 
তুঁলিত হইতে পারে না ।৮”৯০ রথযাত্রা উপলক্ষে বলরাম 
ভবনে পক্কীর্তনে মত্ত শ্রীরামকৃ্ণকে দেখে মহেন্দ্রনাথ 
গ্ুত্ডের মনে হয়েছে ঃ “সাক্ষাং নারায়ণ বহীঝ দেহ- 
ধারণ করিয়া ভস্তের জন্য আসয়াছেন।”৯৯ মাহেশে 


৯২তম বর্য--৯ম সংখ্যা 


রথের সম্দসে ভাবে প্রমত্ত ভ্রীতাঘকৃষ্ণকে দেখে আক্ষম- 
কুমার সেনের মনে হয়েছে £ “আপনে আপন হারা 
জগৎ গেশসাই 1৮১২ নৃত্যরত ঠাকুরকে দেখে 'শারশ- 
চর ঘোষের মনে হযেছে “ভাব-প্রভাবে পাঁথবী 
টলটলায়মানা ! কেধল নদে টলমল কাঁরতেছে না, 
সমস্তই টলটলায়মানা ! যে সেনাচ দৌখয়াছে, 
সময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবত হইয়াছে, 
সন্দেহ নাই ।”৯৩ বিভিন্ন প্রত্যক্ষদশ হারিলীলায় 
রত শ্রীরামকৃষ্ণের যে ভাবমতণট আঁত্কত করেছেন 
তা ভাববৈচিত্রে আকর্ষণীয় সন্দেহ নাই, শিন্তু 
বাঁকুড়া ও হুগালর সীমান্তে কণেকাঁট গ্রামে তান 
তাঁর ষে সম্মোহনী রূপটি উন্মোচিত করেছিলেন তা 
অতুলনীয় ৷ সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ হারলীলার যে প্রচণ্ড 
আকর্ষণী ও সম্মোহনা শান্ত ভার 0110 ৫৫700 
514101911 দিমোছিলেন । 

ঈশ্বরাবতারেব নধলীলা ছারাতপে দেরা । যোগথায়া 
আশ্রম বরে ষে ভগবানের নন্লীলা সে-যোগমায়র 
মধ্যে বৈষব পাণ্ডতগণ উগুখমোহন, বিমখমোহন 
এবং আত্মমোহন ঘ্রিবিধ কার্য লক্ষ্য করেছেন 1১৪ এই 
আত্মমোহনের দ্বারা অবতার-পুরুষ 'ানজে মোহত 
হযে লীলা সম্পাদন করেন । শ্রীরানকৃ্ণ বলেছেন £ 
“অবতার ইচ্ছা করে নিজের চোখে কাপড় বাঁধে |» 
সে-কারণে নরলীলা অনেকাংশে দুধোধ্য, রহস্যঘন 
ও আকর্ষণীয় । ১৮৭০ শ্রীস্টাব্দে ভাইপো অক্ষয়ের 
মৃত্যু ঠাকুরের হুদমে তত্র আঘাত হেনৌছল । তাঁর 
প্রাণের ভিতরটা গামছা 1নংড়ানোর মতো িংড়াতে 
থাকে । অবতার মানুষদেহে শোকতাপদগ্ধ মানুষের 
মতো ব্যবহার করেন ভার শরীর-মন্কে চাঙ্গা করে 
তোলবার জন্য ভন্ত মথ:রমোহন তাঁকে বর্তমান বাংলা- 
দেশের তালা ও সোনাবেড়ে গ্রামে এবং চর্শ নদীর 
তরে কলাইঘাটাতে নয়ে যান। কিছুকাল পরেই ঘটে 
নঅঘটন্ঘটন-পটিয়সী” যোগমায়ার একটি খেলা । 
সাধক বৈষ্ণবচরণের আমন্ত্রণে শ্রীরামকৃফ গোঁছলেন 
কলুটোলার হাঁরিসভায় ৷ টবৈষণবচরণের ভাগকত-পা্ঠ 


৯. কৃকবর্ণং ছিধাকফং সাঙ্গোপা্লাস্তপার্ধদম, | / যলৈঃ সত্কীর্তনপ্রারৈযর্জাম্ত হি সুমেধসঃ ৷ ভোগবত, ১১1৩২) 
৯০ শ্রীন্রীরামক্কক পরমহংসদেবের জখবনবৃত্তাম্ত, ৭ম সং, প্জ ৬৯ 


৯৯ শ্রীপ্রীরামকৃ্ককথামৃত, উদ্বোধন সং, পৃঃ ৯৭৯ 


১৯২ শ্রীশ্রীরামকৃ্পদাথ, ৯০ম সং, পৃঃ ৬৭৭ 


৯৩ ঠাকুর শ্রীরামকক ও স্বামণ বিবেকানন্দ-াগারশচন্্ ঘোষ, ১৩৮৯, পে ১০৯ 


৯৪ শ্রীসস্ভাগবত-কৃষ্চগোপাল গোস্বামী সম্পাদিত, ওয় খণ্ড, ৯০ম স্কম্ধ। পড় ১৭০৭ 


6৮০ 


আশ্বিন, ১৩৯ 


শুনতে শুনতে তাঁর ভাবাবেশ হয়। আত্মহারা 
ঠাকুর ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন “চৈতন্যাসনের' 
উপর । শ্রীচৈতন্যের জন্য সংরাক্ষত আসন। 
শ্রীরামকুের গভশর সমাধিস্থ নিশ্চল দেহ । শ্রীচতন্যের 
মতো উধের্তোলিত হস্তে অঙ্গবালানর্দেশ । নখে 
শদব্যামৃতবর্ীঁ হাসি'। ভাবোচ্ছৰাসে উদ্বোলত 
উপাঁস্থত সকলে হারধাঁন করে ওঠে, মেতে উঠে নাম- 
সঙ্কশর্তনে। ক্রম ঠাকুর নেমে আসেন অর্ধবাহ্য- 
দ্রশায়, বশর্তনীয়াদের সঙ্গ তান উদ্দাম নৃত্য করতে 
থাকেন। আবার ভাবের আধিক্যে সমাধিতে ডুব 
দেন। অন্তদশায় চিন্রার্পতের মতো দাঁড়য়ে 
থাকেন । লীলাসম্পীর্তনে মু্ধে বৈফবগণ সঙ্গমণত 
গনয়ে ফিরে যান নাজ নিজ ঘরে। '্ছনীদনের 
মধ্যেই ঠাকুরের “চিতন্যাসন' আধিকারের যৌ্কতা 
নিয়ে বৈষবসমাজে তক-বিতক হয় শীষস্ছানীয 
1নঙা কালনার ভগবানদাস বাবাজী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে 
কটুকাটব্য করেন । ঘটনাক্রমে অনাতকাল পরেই 
ঠাকুর উপস্থিত হন কালনায় বাবাজীর নামরদ্ধ আশ্রমে 
সাধনভজনে প্রাগ্রসর বাবাজণ ঠাকুরের সমাঁধস্থ দেহে 
মহাভাবের স্ফুরণ লক্ষ্য করে 'বাস্মত হন। ঠাকুরের 
তেজপূর্ণ বাণীতে ভাঁব অন্তর্ণন্ট খুলে খায়। 
শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তান পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা 
করেন? এফান্রাতেই শ্রীপামফকক নবশ্বীপে নদীগভে? 
অধুনাল:প্ত শ্রীগৌরাঙ্গের বাল্যলীলাচ্ছলে নিতাই ও 
গৌরের দব্যমতির দর্শনলাভ করেছিলেন । এ- 
ধরনের লীলাখিলাসের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মনের 
গহনের কিছবটা ই পাওয়া যায় তাঁর একাঁটি 
ীন্ততে। তান বলোছলেনঃ “আবার কখনও 
কখনও গোরাঙ্গের ভাবে থাকতাম, দুই ভাবের মিলন 
_পুরূষ ও প্রকতিভাবের 'মলন। এ-অবস্থায় 
সর্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হতো ।” শ্রীগৌরাঙগের 
ছিল “অন্তঃকৃষণ বাঁহঃরাধা”, পুরুষ ও প্রকাতিভাব 
একসঙ্গে গ্রাথত ৷ শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে ভাবত ঠাকুরের 
এসকল লাীলা'বলাসের কাল ১৮৭০৮১৮৭১ প্রীস্টাব্দ ৷ 
এ-জাতীয্ন ছোটথাটো ঘটনা আরও ঘটতে থাকে । 
অবশেষে প্রায় এক দশক পরে ঠাকুরের দেহমন আশ্রয় 
করে উপদ্থাণপ৩ হয়োছিল হাঁরললার অনুপম এক 
প্রদর্শন । প্রেম-ভাঁ্তর এরশ্বর্ষে ভরপুর এক প্রদর্শন । 


১৫ ধর্মতত্তব, ১ অক্টোবর, ১৮৭৯ 


৬৬৯ 


হরিলীলায় যেন ভের্সক লেগে খায় 


ইতোমধ্যে ইংরেজী শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল 
্রাঙ্মনেতা কেশবন্দ্র সেন শ্রীরামকৃষ্ণকে উপস্থাপিত 
করেছিলেন রাজধানী কলকাতার মানুষের কাছে। 
তাঁর প্রবাতিতি ধর্মতিত্ব' (১৬ সেপ্টেবির ১৮৮৬ ) 
ঘোধণা করোছল £ “আমরা নানক, চৈতন্য প্রভাতি 
মহাত্মাদগের জীবনবৃত্তান্ত পুস্তকেই পাঠ কারয়াছ, 
কিন্তু এই জীবন আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ 
হইব্াছ |” গকছীদন পরে আনার ঘোষণা করোছল £ 
“শ্রীমন্ভাগবতে প্রমত্ত ভন্কের লক্ষণে উীল্লাথত হইয়াছে, 
“ক্কাচদুদন্তাচ্যুতীচন্তয়া “কাঁচিধসান্ও নন্দান্ত বদন্তা- 
লৌকিকাঃ, | নত্যান্ত গায়ন্ত্যন:শীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি- 
তন্কীং পরমেত্য নিবূতাঃ |”. পরমহংস মহাশয়ের 
জীবনে এই সকল লক্ষণ সম্পণ:লাক্ষত হয় ।”১৫ 
ব্রাহ্মনেতাদেব অনেকের মূলাষনে তিনি ছিলেন 
নাইটিন্থ সেঞ্চযারর শ্ত্রীগৌরাঙ্গ। ইয়ংবেঙ্গলদের মধ্যে 
সাড়া পড়ে গেল। এাঁদকে দাঁক্ষণে*্ববে শ্রীরামকৃষ্ণের 
বশ্ধথ মনে একটি বাসনার ফুট উঠোছল। 
তিন শ্রীগৌরাঙ্গের 'সবজন মোহকর নগরকা্তন, 
দেখবেন। একাঁদন তাঁর ঘরের উত্তরের বারান্দায় 
দাঁড়য়োছলেন। অকস্মাং ওর চোখের সামনে যেন 
একট পর্দা উঠে গেল । অন্ভুত এক দৃশ্য ! ভাবচোখে 
নর সাদাচোখে দেখেন সেন্দশ্য । দেখেন পণ্চবটীর 
দিক থেকে এক মহাসক্কীতর্নতরঙ্গ বকুলতলায় বাঁক 
নিয়ে কালীবাঁড়র ফটকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। 
জনসমদদর বািঁচত্র তরঙ্গভঙ্গে এগষে চলেছে । চৈতন্য 
ভাগবতকারের ভাষায় “কোটি কোটি হরিধৰনি মহা 
কোলাহল ।/ স্বর্গ মর্তপাতালাদ পারল সকল ।”১৬ 
কিলাবল করছে মানুষ । হাজার হাজার মানুষ । 
মধ্যখানে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও 
অদ্বৈত মহাপ্রভু । হাঁরপ্রেমে মাতোয়ারা মহাপ্রভুর 
ভাবোল্লাসে চতুর্দক আপ্লাবিত__কেউ হাসছে, কেউ 
কাঁদছে, কেউ হাঁরিধীন করছে, কেউ বা উন্স্তভাবে 
নৃত্য করছে। ভান্তপ্রেমের ভাবতরঙ্গে ডুবে ভেসে- 
সাঁতীরয়ে এাগয়ে চলেছেন ভন্তগণ। গৌরভাবে 
বিভোর প্রীরামকৃষ্ণ হাররস সন্ভোগ করেন, হারলীলার 
আনন্দাস্বাদন করেন, হারসম্কীর্তনের সম্মোহনন 
শান্ত লক্ষ্য করে নিজেই মুগ্ধ হন। 

ধনজে সুমিষ্ট আম খেয়ে মুখ পু'ছে ফেলার 


৯৬ শ্রধচৈতন্যভাগবত, শ্রশচৈতন্যমঠ, ই।২৩।৩৮০ 
সেপ্টেম্বলপ, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


ভাঁমকা অবতার পুরুষের নয়। তিনি অপরকে 
আনন্দাম্বাদন কাঁরয়ে দেবার জন্য, সকল নান.যকে 
চৈতন্যঘন আনন্দস্বরূপ ভগবানের পাদপদ্ম-আভ- 
মুখীন করবার জন্য সদাই বাগ্র। খানদান ভক্তের 
ধবম্বাস, ভক্তদের ভাঁ; প্রেমের রসাম্বাদন করিয়ে দেবার 
জন্যই তো শ্রীভগবানের মনযষ্যদেহধারণ । প্রকৃতপক্ষে 
তান যেখানেই যান সেখানেই আনন্দোংসার ঘটে। 
হরিলীলার উচ্ছ্বাসে সকলেই অননুভূ্ত আনন্দ 
আস্বাদন করে, হাঁরিলীলার আক্ষণ অকজ্পাবস্তর 
অনুভব করে। কিন্তু হারলীলাবলাসের থাক থাক 
রয়েছে । শ্রীরামকৃষ্-প্রবার্তিত হারলীলাবলাসের পরম 
ধবস্ফুরণ ঘ্াছল বাঁকুড়া হৃগাঁলর প্রত্যন্ত গ্রাম 
ফুলুই-্যামবাজারে । এবং এটি সংঘটনের পূবে 
পীলাকর বেশ কিছ প্রন্তাত কগোঁছিপেন । 

বর্ষকালে দঁক্ষণেশবরে পানীয় জল প্রায় অপেষ 
হযে উঠত, কখনো বা প্রাঙ্গণে গঙ্গার জল উঠ 
ঠাকুরের ঘরটিকে সশাতস্যেতি করে তুলত । সে- 
সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায় বছরই কামারপুকুংর চলে 
মেতেন। এবং শিহড়ে হৃদয়ের বাড়তে 'কছদন 
কাটিয়ে আসতেন। কোতলপুর থানার দাঁক্ষিণাঁদকে 
শহড় একটি প্রাচীন সমন্ধ গ্রাম । ঠাকুরের 
পসতুতো বোন হেমাজনীর তৃতীয় পুত্র হদয়রাম | 
বন্নসে ঠাকুর অপেক্ষা চার বছরের ছোট । দুজনে 
একইসঙ্গে দক্ষিণেশবর মাঁন্দরে চাকরিতে যোগদান 
করেছিলেন ৷ হাদয়ের বাড়িতে নিত্য “প্রীধর" টিলায় 
পুজা হতো। বাড়ির সামনে ছিল চণ্ডীমন্ডপ । 
ঠাকুরের নির্দেশে এই চশ্ডীমপ্ডপে হাঁরসম্কীরতনের 
আসর বসত । কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় তখন ছোট 
ছেলে। হৃদয়ের বাড়ির উত্তরাদকে তাঁর বাঁড়। 
পরবতাঁ কালে 'তাঁন এসকল কীত্তনের কাহনী 
বলে বেড়াতেন। 

শহড়কে কেন্দ্র করে গৌরাঙ্গভাবে ভাবত 
শ্রীরামকৃফ্ধের 'কছু প্রাসাঙ্গক কাহনী স্মরণ- 
যোগ্য । তাঁর দাঁক্ষণেশ্বরে সাধনার প্রথম চার বছরের 
শেষভাগে তিনি কামারপনকুর গ্রামে এসে বাস 
করোছলেন। একাঁদন পালকিতে চেপে যাঁচ্ছলেন 
[শহড়ে। নীল আকাশ । দুপাশে সবৃজ ধানের 


৯৭ শ্রীশ্রশরামকৃফলীলাপ্রসঙ্গ, হয় ভাগ, পৃ ১৬৯-৯৬২ 
১৮ শ্রীশ্রীরামকৃক্কথামূতি, উদ্বোধন কাালিয়, পৃঃ ১০৪৭ 


৯২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


বিস্তীর্ণ প্রান্তর ৷ অকস্মাৎ দুঁট কিশোর ঠাকুরের 
দেহ থেকে বোৌরয়ে আশেপাশে ছোটাছহাট করতে 
থাকে, কখনো বা পালকির কাছে এসে হাস্যপারহাসে 
মেতে ওঠে । বেশ কিছুক্ষণ আনন্দে বহার করে 
ভারা ঠাকুরেব সত্তায় 'মালয়ে যায়। দেড় বছর পর 
এ-বটনা?ট শুনে ভৈরবী ব্াঙ্মণী মন্তবা করোছিলেন £ 
“বাবা, তুমি ঠিক দেখেছ । এবার নিত্যানন্দের খোলে 
ঠৈতনোর আঁবিভবি ।”৯৭ 

শুধু শিহড়ের পথে কেন কলকাতায় বসে 
শ্রীরামকৃষ্ণের এধরনের ভাবদর্শ'নর কাহিনী 1লাপব্ধ 
রয়েছে । একাঁদন শ্যামপুকুরে বসে শ্রীরামকুষ্ণ আত 
চমংকার এট দশ্য দেখেন। পরে তান বলেন £ 
“এতক্ষণ ভাবাবস্থায় ক 7দর্খাছলাম লোন *-তিন- 
চার ক্লোশব্যাপী শিওডে যাবার রাস্তার মাত। 
সেই মাঠে আমি একাকী 1: তৃঁদিতক আশ ন্দর 
কুয়াসা!-_ তারই ভিতর থেকে ১৩1১৪ বছরের একাঁট 
ছেলে উঠলো-মুখাট দেখা যাচ্ছে! পূর্ণর রূপ। 
দুজনেই দিগন্বর ' তারপর আনন্দে মাঠে দুইজনে 
দৌড়াদৌড়ি আর খেলা "৯৮ 

একবার 'শহড়ে থাকাকালীন ঠাকুর রাখাল 
বালকদের খাওয়ান । সে-ঘটনাটি তিন িজমুখে 
বলোছলেন £ “"শওড়ে রাখাল ভোজন করালুম । 
তাদের হাতে হাতে সব জলপান দলুম ৷ দেখলুম, 
সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল । তাদের জলপান থেকে আবার 
খেতে লাগলুম ।৮৯৯ এই স্কল ঘটনাতেই গৌরাঙ্গ 
ভাবের প্রচ্ছায়া স্‌স্পন্ট। 

শিহড়ের দাক্ষিণপাড়াতে নফর বাড়ুজোর বাড় 
ছিল। নফর ভাঙ্তমান। “প্রভুতে আছিল তাঁর 
ইষ্টদেবজ্ঞান ।” তাঁর দুই ছেলে দিগম্বর ও হীদয় 
দিগন্বরের সময়ে এই পাঁরবারের আথক অবস্থার 
1বপুল উন্নীত হয় । বর্তমান বসতবাটির অদ্রালকা 
নামত হয়। সাত-আট মহলের জামার থেকে 
প্রচুর আয় হতো । কুলদেবতা 'ভ্রীধর' শিলার নিত্য 
পূজা এখনো অনুষ্ঠিত হয় একটি ছোট সুন্দর 
দালানে । নফরের সময়ে মাটর দেওয়াল ও খড়ের 
চালের চণ্ডীমশ্ডপ 'ছিল। ১৯৭৮ গ্রীস্টাব্দের ঝড়ে তা 
পড়ে যায় । সামনেই আটচালার নাটমাম্দর । ছাদ ছিল 


৯৯ এ, পঃ ২৩০ 


৫৬২ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


খড়ের । ১৩৪৯ সালের খড়ের পর টনের 
চারচালা তরি হয । চণ্ডীমণ্ডপে দুগপিজা ও 
কালীপুজা হতো । নফরের উৎসাহে নাটমান্দবে 
অনাঁষ্ঠত হতো হাঁরসক্কীর্তন । নফর নিজে একজন 
দক্ষ কীর্তনীয়া২০ ?ছিলেন ৷ এখানকার সং্কণর্তনের 
সমাবেশে শ্রীরামকু্চ যোগদান করেছেন কয়েকবার ।২ ১ 
তার সুখস্মাঁত এই পাঁরবারের গার্বত সম্পদ । 
বাহ্ষণ-প্রধান শিহাড়র মানুষ জানত শ্রীবামকুষঃ 

শনরক্ষর । পাঁণ্ডতজ্মনাদের অনেকে তাঁকে সামান্য 
জ্বান করতেন । যেন তাঁদের দৃষ্ট খ্যুল দেওয়ার 
জনাই একাঁটি ঘটনা ঘটে । ঘটনার বিবৃতির মুখবশ্ধ 
করে পহীথকার মন্তব্য করোছন £ “না দেখল 
মানুষেতে এশ্বর্য বাপার । / কখনো না হয ঈদে 
বশ্বাস সন্ডাব ॥” খানাকুলেব কষেকজন পা্ডিত বরাঙ্মীণ 
কোন কাষোঁপলক্ষে শিহড়ে উপাস্থত হমোছিলেন। 
একাদন তাঁরা ঠাকুরের কাছে এসে শাদ্বীম পিষদ 
'নয়ে তর্ক জড় দেন। ঠাকুবেব ভ্‌গিকা বণনা- 
প্রসঙ্গে পা'দাথকার লিখেছেন £ 

“শ্রীপগ্রভুর প্রাতবাদ সিংহের বিরাম 1 

সুগ়্্ যে তত্ব নাহি আইসে ব্যাখ্যাম । 

বুঝান শ্রীপ্রভূ হেন সরল ভাষায় ॥ 

শত শত সরল উপমা সহকারে । 

সুমূর্থ যে শুনে সেও বাঝবারে পাবে ॥” 
'দগগজ পাণ্ডতেরা হার স্বীকার কবেন। ঠাকুরের 
কথা তাঁদের হদয়ে গেথে যায় । এসংবাদ ছড়িয়ে 
পড়ে । ক্রমেই ঠাকুরের পৃতসঙ্গলাভির জন্য লোকের 
ভিড় হতে থাকে । প'াথকার লিখেছেন £ “শিকলে 
কলে যেন পরস্পর টানে । / সেইমত্ত আসে কত 
প্রভূ দরশনে ৷” কখনো বা হৃদয় উংসবের জায়োজন 
করতেন । আমন্ত্রণ করে ব্রার্মণ বৈষ্ঞবাঁদকে 
পাঁরতোষ সহকারে ভোজন করাতেন। হ্ৃর্ঘয় আবার 
সুবিধা মতো আশপাশের গ্রামে হারকীতন সমাবেশে 
তাঁর মামাকে নয়ে যেতেন । 

পুশীথকারের তথ্যানুযায়ী মথুরমোহনেব জীঁবিত- 


হরিলীলায় যেন ভেলাক লেগে যায় 


কালেই ঠাকুর একবার শ্যামবাজারের নটবর গোম্বামীর 
বাঁড়তে আঁতথ্যগ্রহণ করোছিলেন। মখথুরমোহন 
মারা যান ১৮৭১ শ্রীস্টান্দেব ৯৬ জুলাই | প্রকৃত- 
পক্ষে নটবর বেলটে গ্রামের আধবাসী ৷ গোস্বামী 
প্রবর “প্রভুদেবে পাঁজতেন গুরুর মতন” শিহড়ের 
দচ্ছিণাঁদকে শ্যামবাজার। শ্যামবাজার থেকে প্যবাঁদকের 
রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়ে বেলটে গ্রামে ঢুকবার আগেই 
বাম দিকে একটট গাল । গাল ধরে কিছুটা গেলেই 
ডানাঁদকে পড়ত নটবর গোস্বামীর বাঁড়।২২ পাশে 
ছল একাট ডোবা । প্রাঙ্গণে ছিল একাটি আমগাছ । 
পশ্চিমে ছিল বসতবাঁট। উত্তরে ?ছল খামার ৷ 
পন্বে টাকুরঘর | সেখানে 'বিফুশলা, বালগোপাল 
ও শীতলার নিতা পূজা হতো । প্রীত ভাদ্র ও চৈত্র 
মাসে দর্শাদন করে পান্ডুগ্রামেব শ্যামসন্দর এ বাড়তে 
এসে পূজা ও সেবা গ্রহণ করূতিন। কোন এক সময়ে 
নটবরেব বংশধরগণ কশাপাট গ্রামে চলে যান । সেখানে 
নটবরের প্রপৌন্র আনল গোস্বামী বতমানে নটবর- 
পঠজত অন্টধাতুব শ্যামসুন্দবের পৃ্জা-সেবা করে 
থাবেন। খুব সম্ভবতঃ নটবর ঠাকুরের সংস্পশে" 
আসার পর শ্যামসনন্দবের প্রাতিষ্ঠা করোছলেন। 
নটবরের বাঁড়র উত্তরে ও দাঁক্ষণে যথাক্রমে বাস করতেন 
শ্যামসূন্দর গোস্বামী ও লক্ষ্মীনারাষণ গোম্বামী। 
লক্ষমীনারায়ণ ভাল খোল বাজাতেন । 

বেলটে গ্রামের পাঁশ্চমাংশে ছিল গোদ্বামীদের 
বসবাস। গোস্বামী পাড়ার পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ 
দিকে ছল অনেক তাঁতির ঘর। অনেকেই ছিল 
বৈধবমতাবলম্বী । খুব সম্ভবতঃ এই তাঁতিদের 
সম্বন্ধেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের আঁভজ্ঞভা বর্ণনা করে- 
গিলেন। ধলেছিলেন £ “ওদেশে, শ্যামবাজার এই সব 
জায়গায়, তাঁতরা আছে । অনেকে বৈষব, তাদের 
লম্বা লম্বা কথা । বলে, ইনি কোন বধু মানেন 2 
পাতা 'বষ্ণু ! ( অথাং যান পালন করেন!) ও 
আমরা ছুই না? ...কেউ বলছে, “তোমরা বুঝিয়ে 
দেও না, কোন হরি মান।, তাতে কেউ বলছে-_ 


২০ শ্রাপরামকৃফণ বলেছেন £ “উদ্মা্দ অবশ্থা--ম্বশুরবাঁড় গেলুম । সেখানে খুব সংকণর্তন। নফর-__দিগদ্বর 
ঝাড়জেক্রর বাপ এবা এল ! খুব সঞ্কীর্তন 1” কথামৃত, পু ২৩০ 


২৯ নফর বাড়ছে সম্পাক'ত এতগ্যাঁদ পাওয়া গেছে তাঁর প্রপো পণ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে । 


ই২ এ বাঁড়র তথ্যাণদ প্রবোধ চক্রবতণর সৌজন্যে প্রান্ত ॥ 


বর্তমানে তাঁর দথলেই রয়েছে নটবর শোস্বামশর জাম । 


আরও প্রাসা্গক তথ্যাঁদ পাওয়া গেছে প্রবণ জশবল কোলের নিকট । 


৩ 


সেপ্টেম্বর, ৯৯৯০ 


“না, আমরা আর কেন, এখান থেকেই হোক 1"*-৮২৩ 

নটবর যেমন ভাক্কমান, তেমন তাঁর স্ত্রী ছিলেন 
“ষেন সাক্ষাৎ মা-লক্ষী ।”২৪ তাঁরা দৃূজনে ঠাকুরকে 
পরম ভাষ্তশ্রদ্ধার সঙ্গে সেবা করেন। পুশথকার 
লিখেছেন £ 

ভাঁন্তভরে দারাসহ সেবা কৈল তার । 

বড় মিষ্ট রাষ্ট্র কথা পটল ভাজার ॥ 

পটলের ভাঁজি এত লেগোঁছল মিঠে । 

মহাভডক মথুরের কানে কমে উঠে ॥ 

মথুরে বাঁলয়াছলা আপান গোঁসাই | 

মধুব এমন ভাঁজ কোথাও না খাই ॥ 

ক দয়া রাঁধয়াছল বামনের মেয়ে । 

তুষ্ট প্রভু রামকৃষ্ণ সে ভাজ খাইয়ে ॥ 

আন্পূলক আঁছলেন [গাস্বামীপ্রসর । 

পুনিক্ষা কারলেন প্রভুর গোচর ) 

বাঞ্ধকম্পতর, গরদ্ভুদেব ভগবান । 

কৃপা কাঁর 'দলা বর হইবে সন্তান ॥ 

যথাকথা প্রভূবাক্য নহে টালবার | 

আঁচরে পাইল এক সুন্দর কুমার 1৯৫ 

অতঃপর শ্রীরামকৃষ্ণ শিহড়ে এসেছেন জানতে 
পেরেই নটবর তাঁর কাছে ছটে গেছেন । সঙ্গে নিয়ে 
গিয়েছেন কৃষণভন্ত তাঁতদের একটি কীতনের দল। 
“দোখিয়া প্রভুর মর্তি লুটে পড়ে পায় |» সক্কীর্তন 
সহকারে 'তাঁন শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে যান নজ আলয়ে । 
ইতোমধ্যে ঠাকুরের মহিমার কথা ছাঁড়য়ে পড়েছিল। 
শত শত লোকের ভিড় জমে যায়। কীতন সাঙ্গ 
করে সকলে মহাপ্রসাদ ধারণ করে। মনে হয় এ" 
যাল্লায় ঠাকুর নটবরের বাঁড়তে একাধিক দন বাস 
করোছিলেন । পুথকার লিখেছেন ৪ “প্রভূব বৈঠক 
হয় গোস্বামীর ঘরে ।/ভাণ্ডারা যোগায় দন 'পিরীতের 
ভরে ॥ / শ্রীপ্রভূর হয় ভিক্ষা গ্রামে স্থানে স্থানে । / কত 
শত শত ভন্ত সেই ঠাঁই জমে ॥” এভাবে প্রচুর আনন্দ 


ই৩ কথামৃত, পৃঃ ৫৯২-৫৯৩ 


১২তম বর্ষ _৯উম সংখ্যা 


অকাতরে ীবতরণ করে ঠাকুর 'ফরে যান হৃদয়ের 
বাড়তে । 

শৃধ্মাত িহড় গ্রামে নয়, আশপাশের কয়েকাট 
গ্রাম জ্রীরামক্ের পাদস্পর্শে ধন্য । জনশ্রুতিতে 
ভেসে বেড়াচ্ছে শ্রীরামকৃষের লীলাকথা । এরকম 
একটি গ্রাম কয়াপাট । গোঘাট থানার অন্তগণ্ত ৷ 
এ গ্রামের পরেই দাঁক্ষণ-পশ্চিমে মৌদনীপুর জেলা । 
কয়াপা্টের হাটতলায় যক্ঞেবর শিব্মাম্দির ও তার 
সম্মুখেই নাটমান্দির । সম্ভবতঃ শিচড় থেকে ঠাকুর 
সাড় তিন মাইল পথ পালাঁকতে চেপে এখানে 
এসেছিলেন এবং নাটমান্দরে সপ্কীর্তনে যোগদান 
কবোছিলেন 1২৬ কয়াপাট বাসস্ট্যান্ডে পশ্চিমে থানার 
উজ্টোঁদকে ভুবনেশ্বর শিবের আটচালা। সেখানে 
দপলে দাগা হতো । এখানেই শ্রীমায়ের ঠপলে দাগানো 
হযোছিল ৷ [ স্বামী গণ্ভীরানন্দ প্রমুখ কমেকজনের 
মতে যজ্দ্ে'বর শিবের নাটগান্দরে শ্রীমায়ের পিলে 
দাগানো হয়োছল ।]কমাপা?টর দাঁক্ষ'ণ কৃফগঞ্জ গ্রাম । 
সেখানে বাস করতেন বিখাত খোলবাদক বাইচরণ 
দাস।২৭ লীলাপ্রসঙ্গকার মন্তবা কৰেছেন যে, 
বাইচরণের খোলের বাজনা শুনলেই ঠাকুরের ভাব 
হতো । কয়াপাট ও কৃষ্ণগঞজের পাশেই বদনগঞ্জ ॥ তার 
পর ধানক্ষেত । তারপ্ব শ্যামবাজাব । প্রাঁপদ্ধ বৈষ্ণব 
পদকতাঁ আউলযা মনোহর দাস বদনগঞ্জ। গ্রামে বাস 
করতেন । এখানেই তার সনাধ আছে ।২৮ ঠাকুর 
জীরামকৃঞ্ণ এ-গ্রামে পদাপ্ণ করৌছলেন কি 2 একমতে 
তিনি এ-গ্রামেও পাঁরক্রমা করোছলেন ৷ 

মেমানপুর বা মেহেরবানপুর। গোদাট থানার 
অন্তভুষ্তি। শিহড় থেকে দাঁক্ষণ তিন মাইল দংরে। 
পাশের গ্রাম মড়াগেড়ে । প্রতাপ হাজরার বাঁড়। 
মেমানপুরের শ্যামসন্দরের পণ্চরত্ব মান্দর আত 


সুন্দর । কাথত আছে আউলচাঁদ এই মন্দিরের 
প্রাতষ্ঠাতা। মান্দর সংস্কার করা হয়োছিল ১৮৯২ 


ই৪ শ্ররামকৃষ্চরত-গুরুদাস বর্মন, ৯ম খণ্ড, পু ১৫৪ 


৫ নটবরের পৃপ্তর নাম রাধাগোবিদ্দ । রাধাশ্োবন্দের দৃই পত্র শ্রীপাত ও পশংপাত ॥। শৈশবে শ্রীপাত জলে 


ড্‌বে মারা যান। 


ই৬ কথামৃতকার কথামূতের ৪9 পগ্ঠায় পাদটশকায় লিখেছেন যে, ঠাকুর কয়াপাটে সংকীর্তন কবেছেন। বদনগঞ্জ 


উন্চ বিদ্যালয়ের প্রধানাশক্ষক মন্মবনাথ কোঙার ছান্রদের এস্থানাট দেখ তেন। 


স্বামী গৌর বরানন্দও রোমময় মহারাজ) 


এছ্ছানাটি সম্বন্ধে বলতেন । বঙ্গা বাহুল্য, উয়েবই উংস এ দ্কুলের প্রীতগ্চাতা ও প্রধানীশক্ষক প্রবোধ চক্রবতঁ। 
হ৭ প্‌বোন্ি প্রধাননাশক্ষক মল্গথনাথ কোগ্তার তাঁর ছাদের নিয়ে রাইচরণের ভিটে দৌথয়েছিলেন। 
ধধ পাঁমবঙ্গের পৃ্গা-পার্বণ ও মেলা-_সম্পাদনা 2 অশোক মির, ই খণ্ড, পঃ ৬৪৯ 


৫৬৪ 


আম্বিন। ৯৩১৯৭ হরিলীলায় যেন ভেলকি লেগে যায় 
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৯২ ৫৬৫ সেপ্টেবের। ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


শীস্টাব্দে। আঁশ্নকোণে মনোরম একটি রাসমণ্ণ। 
আউলচাঁদের তিরোভাব ঘটে,ছল অন-তচতুর্দশীতে। 
প্রীতবছর সৌঁদন থেকে ধারো দিন এখানে 'দ্বাদশ 
উৎসব” অনন্ত হয় । তপানীন্ভন কালে উংসবের 
একটি আকর্ষণ ছিল প্রাসম্ম গোপালের কীর্তন। 
“দেশ জুড়ে ব্যাঞ্থ নাম সধামাখা জ্বর ॥এদেশে 
বসতি নম্ব উত্তরেতে ঘর ॥৮' বর্তমানে সক্ষীর্ভন হয় 
শেষ চারাদন । এ-অঞ্চলের জনশ্রুতি, অনাগ্রামে 
যাওয়ার পথে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামসুদ্দরের বিগ্রহ দর্শন 
করেছিলেন এবং মাশ্দরের চাতালে বসে কথা বলে- 


ছিলেন ।২৯ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কথামৃতকার এই গ্রামে ' 


এলে সেখানকার গুরুদাস গোম্বামী তাঁর মারফং 
শ্রীরামকুফকে নমস্কার জানয়োছলেন 1৩০ সভবতঃ 
এ-্রামেই শ্রীরামকফের সঙ্গে তাঁর প্ণকয় হয়েছিল । 

শ্যামবাজারের পূর্বে পাক্ুগ্রাম। এখানকার 
পাথরের তোর শ্যামসন্দর জাঁউর মান্দর খুবই 
সুন্দর। মন্দিরে রাধারানী ও শ্যামসুন্দর নিত্য- 
পণীজত । আউলচাঁদ এই মান্দরের প্রাঙঞ্ঠাতা । 
এমম্দিরের পশ্চিমে শ্রীধর জণউর মান্দর। প্রতি বছর 
অনন্তচতুদরশী থেকে বারো দিনের উংসব হয়। শ্যাম- 
সুন্দর মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দোলবাগানে 
দোলমণ্। দোলোৎসবে অহোরান্র কান প্রাসথ্ 
ছিল। মান্দরের কিছুটা দূরে ভগ্প্রায় বগাঁ 
দালানে বর্গী হাঙ্গামার সময় আশ্রয় নিত গ্রামের শিশু, 
নারী ও বৃদ্ধগণ। এগ্্রামের সম্পন্ন গোম্বামিগণ 
এই দালান টতার করেছিলেন ৷ এগ্্ামও শ্রীরামকৃফের 
চরণাঁচন্তের স্মৃতি বন করছে ।৩১ 

শিহড় গ্রামকে কেন্দ্র করে শ্রীরামকৃষ্ণ এস্কল গ্রামে 
লীলাবিলাস করেছিলেন । আনন্দ ভূড়ুঁড় চারাঁদকে 
ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য মাধূ্ষের শ্রেপ্ঠ স্কুরণ 
ঘর্টোছল ফূলুই-শ্যামবাজারে । লীলাগ্রসঙ্গকারের 
মতে এই ঘটনার কাল কাঁবরাজ মহেম্দ্ুনাথ পালের 
সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাতের অব্যবাহত পুবে। অর্থধি 
১৮৭৫ খীস্টাব্দের পর কোন এক সময়ে ঘটেছিল । 
শশিভূষণ ঘোষের মতে ১২৮৬ সালে অর্থাৎ ১৬৭৯-০ 


৯২ তম বর্ম-ম সংখ্য। 


খ্রীষ্টাব্দে এঘটনা ঘটোছল। ব্র্বচারী অক্ষয়টৈতন্য 
বলেন এই ঘটনার কাল ১৮৭৬ থেকে ১৮৭৮ খ্রী্টাব্দের 
মধ্যে কোন এক সময়। অপরপক্ষে কথামৃতকার 
দটি স্থান (প্‌ 8৪ ও পৃঃ ৫৯২) বলেছেন যে, 
ঠাকুর শৈববারের মতো কামারপুকুরে এসোছলেন 
১৮৮০ প্রাস্টাব্দে এবং ৩ মার্চ ১৮৮০ থেকে ১০ 
অক্টোবর ১৪৮০ পযন্ত এই অণ্চলে বাস করোছলেন। 
আলোচা ঘটনা এই আটমাসের শেষের দিককার । 
কাল নিরূপণের একটি প্রাসাঙ্গক তথ্য, অনন্তচতুদশী 
[তাঁথ পড়েছিল ১৯ আগস্ট ১৮৮০ (৪ ভাদ্র ১২৮৭)। 
তথ্যাঁদ বশ্লেষণ করলে, অনুমান করা যায় ঠাকুর 
১৯ আগস্টের কিছ পূর্বে শিহড়ে এসৌছলেন এবং 
সেখান থেকে কামারপুকুরে 'ফরৌছলেন অক্টোবরের 
প্রথম সঞ্থাহে। আমাদের সিদ্ধান্ত ঠাকুর সে-বছর 
শিহড় অণ্চলে প্রায় দেড় মাস বসবাস করোছিলেন। 
পুশথকারের দাঁব শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁল-দেওয়ানগঞ্জ থেকে 
গসধাপথে 'িহড় গিয়েছিলেন । কিন্তু কথামৃতকার ও 
লীলাপ্রসঙ্গকারের হীঙ্গত-াতাঁন শিহড়ে 'গয়ৌছলেন 
কামারপুকুর থেকেই। আনরা শেষোত্ত অভিমত 
গ্রহণ করোছ। 

এবার শিহড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এসৌঁছলেন শেববারের 
মতো । গ্রামে ঢুকবার মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্গে 
দেখতে পেলেন প্রীগোরাঙ্গকে ৷ তাঁর নবনটবরবেশ, 
পারধানে কালপেড়ে ধৃতি। এ-যাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ 
শিহড় অগ্লে বশদ্ধ গৌরাঙ্গভাব প্রচারের 
জন্য বিশেষ উদ্যোগী হলেন । এখনো শিহড় গ্রামের 
লোকসংখ্যার শতকরা প'চাত্তর ভাগ ব্রাহ্মণ ও সদ- 
গোপের মধ্যে সমভাগে বিভন্ত । অবাশস্ট নিদনবণের 
হম্দু॥ গ্রামে অনেক, ঘর গোঁড়া ব্রাহ্মণের বাস। 
তাঁদের আঁধকাংশই বাসুদেব-বষুর উপাসক। এরা 
শ্ীটৈতন্য-প্রবাতত রাধাকৃষ্ণ উপাসনা, হার সক্ষীর্ত 
নাঁদ সূনজরে দেখতেন না। নিনবর্পের হিন্দুদের 
মধ্যে এই মতাদর্শের প্রচার এবং কতভিজা বাউল 
প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের নৈতিক মানের 
অধঃপতন গোঁড়া বৈফুবদের মনোভাব কঠোর করে 


২৯ এণগ্রাম সংক্রান্ত সংবাদ দিয়েছেন পঞ্চরক্ মন্দিরের স্বত্বাধিকারণ ও পৃ্জারশ সচ্চিদানন্দ গোম্বামণ। 
৩০ শ্রীরামকুকের অন্ত্যলশলা-স্বামী প্রভানন্দ, ইয় ভাগ, পত ১৩৯ 


৩৯ এ-গ্রামের তথা দিয়েছেন গুরুদাস গোল্বামী । 
শ্রীশ্রীমায়ের কাছে কয়েকবার গিয়োছিলেস । 


এ'র পিতা হারহর গোল্বামণ (নারারণানন্দ অনভারণী ) 


৪৬৬ 


জাশ্ষিস, ১৩১৭ 


তুলোছিল। এর ফলে 

দেখিলে টতন্যভত্ত উচ্চ উপহাস । 

ধরিত সকলে তাড়া হাতে লাঠি বাশ ॥ 

গোউ বর নিতাই বাল যেথা সঙকীর্তন | 

কেড়ে ভেঙ্গে দিত খোল গ্রামবাঁসগণ ॥ 
শ্রীরামকফ বুঝতে পারেন গোঁড়াদের আধকাংশই প্রকৃত 
হরিলশলারস আম্বাদন করোন। লক্ষ্য করেন, 
শ্রীচতন্যোত্তর 'বাঁভন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বেশ কিছু 
লোক ধর্মের আড়ালে অনাচারে ব্যভিচারে লিপ্ু। 
এসকল সমস্যার সমাধানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ কয়েকটি 
আশনু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । গ্রামের অনুকূল স্থান- 
গুলিতে হরিকীর্তনের আয়োজন করেন। পথকার 
িখেছেন £ “সক্কীর্তনে সবে মত্ত তবে এট্বার | 
মহাভন্ত প্রীনফর দলের সদরি 1৮ মাঝে মাঝে পথ- 
সম্কীততনের আয়োজন করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে 
যোগ দেন । ক্রমে ক্রম শিহড়বাসগণের শ্রীগৌরাঙ্গ 
সম্বন্ধে আগ্রহ উদ্রন্ত হয়, িরোধী আবহাওয়া 
পালটিয়ে যায় । 

গ্রামবাসীদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ শান্তনাথের 
মান্দর । পর্ধমুখী শিখর দেউলাট প্রাধ ৩০ ফুট 
উচ্চু। দৈঘ্প্রস্থ ১১ ফুট ৮ই। নিত্াপীজত 
দেবতা ম্বয়ম্ভুঁলঙ্গ 'শব ৷ নাম শান্তিনাথ । শিহাড়ের 
তদানীন্তন জাঁমদার বর্ধমানের মহারাজ এবং গাঁ"ারের 
সেবোইত চক্রবতপদেব পরুরপুরুষ একই সময়ে ম্ব্না- 
দেশ পেয়োছলেন মান্দর 'নিমাঁণের জন্য ৷ নিকটবতশ 
জঙ্গলে এক সাধু সাধনভজন করতেন । তিনি মারা 
যান। স্বনানদেশে তাঁর ঝুলিতে পাওয়া যায় তিনটি 
সোনার ইট । তা দিয়ে মান্দর তোর হয়। বর্ধমানের 
মহারাজ সেবাপজার জন্য জামর ব্যবস্থা করে দেন। 
বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের (শাশ্ডিলা গোবর) পারবারের 
ওপর সেবা-প্‌জার ভার এবং তাদের চক্রবতর্শ উপাধি 
দেওয়া হয় ।৩২ 

মন্দিয়ের জগমোহনের উচ্চতা ১৫ ক্‌ট ও দৈ্ঘ- 
প্রন্থছ ১৮ ফুট ৮ হীন্চি। দেউলটি ও জগমোহন_- 
উভয়েরই ছাদ ধাপয্্ত চাক়চালা পর্ধাতিতে [নামত । 
স্থাপত্যশৈলীযর় বিচায়ে দেবালয়টি শ্রীস্টীর সতের 
শতকে নামত 1৩৩ জগ্রমোহনের লন্মুখে নাটমন্দির । 


হারায় থে ক্ষেলাকি কোগে মায় 


ইটের তোর থামের ওপর টালির ছাদ ছিল। ১৩৪৯ 
সালে ঝড়ে ভেঙ্গে পড়লে সমান মাগের ল্তমান 
নাটমন্দিরটি তোর করা হয় । িমেন্টলোহার তৈরি 
থামের ওপর টনের চারচালার নামান্দর । চৈত্র 
সংক্লান্ত উপলক্ষে গাজনের মেলা বসে ২২ ট্ন্র থেকে 
৯ বৈশাখ পন্তি । এখানকার “মনুই ভোগ গ্রাসদ্। 

একদিন শান্তিনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রীরামকৃ্ণ 
সক্ষীর্তনের আসর জাময়ে তোলেন। প.থকারের 
বর্ণনাঃ 

একাঁদন ভন্তগণ হয়ে মন্তুচত । 

সঙ্কীর্তনে ধরে 'নব্নালাখত সঙ্গীত ॥ 

“সিক্কীর্তনে আমার গোরা নাচে । 

দেখরে বাপ নরহাঁর, থেকো গৌরের কাছে; 

সোনার বরণ গৌর আমার ধুলায় পড়ে পাছে ॥» 

শুনিয়া শ্রীপ্রভূ এই সং্কীতনন গান । 

মহাভাবে হৈলা মহাবলের আধান ॥ 

সুবর্ণ বরণ কান্তি অঙ্গ ফেটে পড়ে । 

মহালক্ফে সক্কীর্তন প্রাঙ্গণ-উপরে ॥ 

বারে বারে এক ধা যত ভন্ত গায় । 

তাহাতে হইলা প্রভু উন্মস্তের প্রায় ॥ 

নাহি আর বাহ্যজ্ঞান কিভাবে কে জানে । 

লুটাপুটি যান গোটা মান্দর প্রাঙ্গণে | 

পাষাণে প্রাঙ্গণ বাঁধা সুককশি তায় । 

সকোমল অঙ্গ প্রভু কত ছোড়ে ফায় ॥ 
ঠাকুরের ভাবোম্মত্ততা কিছুতেই ভাঙে না। হৃদয় 
বারংার ঠাকুরের কানে একটি বিশেষ মণ্ব উচ্চারণ 
করতে থাকেন। অবশেষে তাঁর বাহাজ্ঞানের ক্ফার্ত 
হয়। “ক্বদেশের লোক দেখে অদ্ভুত ব্যাপার ॥/ 
সে হতে সেখানে নহে সংকীর্তন আর)” ঠাকুরের 
শরীরের অবস্থা বিবেচনা করেই হৃদয় এগ্থানে ঠাকুরের 
সংকীর্তন বন্ধ করোছলেন। 

শ্রীগৌরাঙ্গভাব-সংবাহক শ্রীরামক্ষ এবার আরও 
এক ধাপ অগ্রসর হন। তান লক্ষা করেছিলেন 
উচ্চ শ্রাহ্মণবংশীয়গণের “অদ্যাপিও তুলসী কেহ না 
পয গলায় ।” হ্রদে সাহায্যে তান কুঁড়াট 
তুলসায় মাঙ্গা সংগ্রহ করেন । একাঁদন তান সমবেত 
তত্তগণকে “বন্তর বিষ্তর' তৃলসীর মাহমা বলেন। 


ওই সাবাদদাতা বর্তসান সেবাইত ও জন্পয়ামধাঠী গিশন জ্কৃঙগের প্রধানাশক্গক সাতৃগো লাল চততবত । 
৩৩ বাঁকু্ধা জেলার পরাকার্তি-আঅমিযকুমার বন্দোপাধ্যায়, ১১৭৯, পড় ১২২-৯ই৩ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


৬৬৭ 


উদ্বোধন 


শ্রোতাগণ তুলসীকে সম্রচ্থ নমগ্কায় জানান । যাদের 
বাড়িতে নারায়ণশীশলার পুজা ছিল ঠাকুর তাদের 
প্রত্োককে একটি করে মালা দেন এবং বলেন £ “পরা 
তুলসীমালা শিলার চরণে ।/ উচ্চারিয়া মহামন্্ 
গুরুদত্ত ধন । / পশ্চাতে করিবে সবে গলায় ধারণ ॥ 
মালা নিয়ে একে একে সকলে বাঁড় ফিরে যান, বসে 
থাকেন শুধু নফর বাড়ূক্জে। ঠাকুরের শ্রীপদে তাঁর 
অচলা ভান্ত! ঠাকুরের অঙ্গে দেখতে তানি পান 
শ্রীধরের প্রতিমার্ত। তিনি “প্রভুর চরণে মালা দিল 
জড়াইয়া ।” ঠাকুর গভীর ভাবস্থ হয়ে পড়েন । 
আনান্দ্ত নফর গলায় ধারণ করেন সেই তুলসী মালা । 

শিহড়ের অনেকেই এভাবে হরিসৃধা আম্বাদন 
করে আঁধকতর আস্বাদনের জন্য উন্মুখ হয়ে 
উঠোছল। এঁদকে মেমানপররে পাণ্ডগ্রামে অনম্ত- 
চতুর্দশী থেকে শুরু হয়োছিণ দ্বাদশ উংসব। 
অনন্তচতুদ্শ পড়োছিল ১৯ আগস্ট ১৮৮০ 1 মেমান- 
পরের আকর্ষণ প্রাসম্ধ গোপালের সঙ্কীতন। 
তাঁর সংধামাথা স্বর, আর দেশজুড়ে নাম । শিহড়ের 
ভন্তদের আকাক্ষা তারা ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে 
গোপালের কণর্তনানন্দ উপভোগ করবে। তান 
যেতে অসম্মত হন। হৃদয়কে পাঠান মেমানপুরে । 
সন্ধ্যা সমাগত । গোপাল সোঁদনকার মতো কীর্তন 
মাত সমাপ্ত করেছেন । দক্ষিণেম্বরের ঠাকুরের কথা 
শুনে গোপাল সদলবলে শিহড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা 
করেন। আধক্রোশ দূর থেকে কীর্তনীয়াগণ খোল 
ও রণাশঙ্গা বাজান । ঠাকুর শুনতে পান, অপরে 
পায় না) কিছু সময়ের মধ্যে গোপাল হৃদয়ের 
বাড়িতে উপস্থিত হন । দেখেন ঠাকুর গভীর ভাবদ্ছ। 
তাঁর শ্রীপদে গোপাল প্রণাম করেন। গোপালের 
আগমন জানতে পেরে গ্রামবাসিগণ ছুটে আসে। 
ঠাকুরের বাহ্যস্ফণূর্ত হলে গোপাল কীর্তন আরম্ভ 
করেনঃ “ভুবনসূন্দর গোউর নদে কে আনিল 
রে 1” ইতোমধ্যে গ্রামবাসিগণ ছুটে এসেছে | কার্তন 
কিছুটা এগ্তেই অমঝদার ঠাকুর আখর দেন £ 
“গোপাল রে, তুই কি বললি য়ে! গোরারূপ বিধির 
গড়া নয় । /স্বয়ং ম্বপ্রকাশ রূপ বাঁধর গড়া লয় ।” 


৯২তম বর্ষ-৯ম মংখ্যা 


ইত্যাদি । ঠাকুরের উপস্থাপিত গোরা রায়ের ভাব- 
মতর্খানি কখর্তনীয়াদের ছাদয়ে ঝলমল করে ওঠে । 
কীর্তন*য়া গোপাল ঠাকুরকে দশ্ডবং প্রণাম করেন। 
ঈদয় আয়োজিত ভোজন সমাপ্ত হলে আনন্দোংসব 
সৌদনকার মতো শেষ হয় । তখন অনেক রাত । 

শ্যামবাজার ও বেলডিহা (বেলটে ) পাশাপাশি 
গ্রাম । বেলটের পাঁশ্চমে শ্যামবাজার ৷ গোথাট থানার 
অন্তর্গত । ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারে পরীক্ষা- 
ছিল। িন্তু কাজ সুবিধামতো না হওয়াতে ১৮৮৫ 
খাস্টান্দে তা উঠে যায় । এখানকার তসর ও তাঁতের 
কাপড় এককালে প্রাসম্ঘ ছিল। গ্রামে গঙ্গাধর জীউ 
নামক শিবের মন্দির প্রাচীন । দাসপাড়াতে নয়াট 
কুঞ্জ সাঁজয়ে 'বাভন্ন দলের সক্কীর্তন এবং তিনাঁদন 
ব্যাপী মহোংসবাট জনাপ্রয় ৷ গ্রামের মধ্যভাগে সদর 
রাস্তার উত্তরপাশে দেখা যায় দ:টি ভণ্নপ্রায় মন্দির । 
একটি রঘুবীরের মান্দর, অপরাঁট শিবের । পাশ্চমের 
মাম্দরটি ১৭৪৪ শকাব্দে প্রতিষ্ঠত, তার পাশেই 
রয়েছে রামে*্বর মান্দির। রাস্তার দক্ষিণে দেখা 
ষায় দুগা্মন্ডপের ধবংসাবশেষ । এখানে শিবদূ্গা- 
মার্তর পূজা হতো। সামনের মাঠে ছিল মল্লিকদের 
পাঠশালা । উপরোন্ত মান্দর দটর মধ্য দয়ে দেখা 
যেত জমিদার মল্লিকদের দক্ষিণমখী দোতলা কোঠা- 
বাঁড়। জাঁমদার ঈশান মাল্লক ও শ্রীনাথ মাল্লকের 
বাঁড়র মাঝে ছিল একাট গাল ।৩৪ শ্রীনাথ সম্ভবতঃ 
ঈশানের ছোট ভাই । 

ঈশান মাল্লকের বাঁড়র দাঁক্ষণে ঈশান চৌধুরীর 
বাড়ি ছিল দু-মিনিটের পথ । ঈশান ছিলেন ভান্তমান 
্রাঙ্মণ। তাছাড়াও একটি গুই পরিবারও ছিল 
শ্রীয়ামকৃফ্ণললার সঙ্গে সম্পা্কতি ৷ আর বেলটে গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করোছলেন 'ধমমঙ্গল” রচায়তা গাঁনক 
গাঙ্গীল । তান বেলটের বাঁকুড়া রায় ও শ্যামবাজারের 
দল. রায় প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার বন্দনা করেছেন । 

শ্রীরামকৃ্ বেলটের নটবর গোস্বামীর বাড়তে 
সাতাদন বাস করেছিলেন । লীলাপ্রসঙ্গকারের মতানু- 
সারে শ্রীরামকৃ এ বাড়তে “সাতাঁদন অবস্থানপর্বক 


৩৪ তব্যাদি হৃখ্যতঃ প্রান্থন শ্যামবাজার-নিবাসী শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট থেকে সংগৃহীত । কিহ তথ্য 


দিয়েছেন হ্ছালীয় লোক । 


৩৪ ১৮৮৬ খণীস্টাঙ্দে কধামূতকায় এই গ্রামে গৃই-পশাগের সঙ্গে দেখা কয়োছলেন । 
৬৬৬ 





ছদয়বাম মুখোপাধ্যায়ের চণ্তীমণ্ডপ, শিহড 





্ 
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শান্তিনাথ শিবমন্দির, শিহড় 
আলোকচিত্র : পার্থসারথি নিয়েশগী 





রামেশ্বর ও রঘুবীরের মন্দির, শ্বামবাজার 
আলোকচিত্র £ পার্থসারথি নিয়োগী 





মল্লিকদের ভর্গামণ্ডপেব 
ধ্বংসাবশেষ, শ্যামবাজার 


যজ্েশ্বর শিবমন্দির, কয়াপাট 





আলোকচিত্র £ পার্থসারথি নিয়োশী 





আলোকচিত্র ঃ পার্থসারথি নিয়োগী শ্রীধর জীউর মন্দির, পাগুগ্রাম 


আমিন) ১৩১৭ 


শ্যামবাজারের বৈষবসকলের কা্ভনানন্দ দর্শন 
করিয়াছিলেন।” এবং ঈশানচন্দ্র মল্লিক “তাঁহাকে 
নিজ বাটিতে কীর্তনানন্দে সাদরে আহবান কারিয়া- 
ছিলেন ।” গুরুদাস বর্মনের মতানুসারে শ্যাম- 
বাজারে চব্বিশ প্রহরী হাঁরসঙ্কীত্ন দেখতে 
গিয়োছলেন শ্রীরামকৃষ্ণ । এঁদকে পুশথকারের মতে 
নটবর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভাল কার্তন শোনাবার জন্য 
রামজাীবনপুরের কাঁতনীয়া ধনঞ্জয় দে ও কৃষণগঞ্জের 
খোলবাদক রাইচরণ দাসকে নিয়ে এসৌছলেন তাঁর 
বাঁড়তে। এসকল তথ্যের মধ্যে বাস্তীবক কোন 
[বিরোধ নেই। নটবরের বাড়তেই কীর্তনের আসর 
বস্সোছল। ধনঞ্জয়ের মিষ্ট কণ্ঠ ও রাইচরণের সনপৃণ 
হাত সক্ষীর্ত নের মায়াজাল সৃষ্টি করেছিল । ঠাকুর 
ভাবসায়রে ভাসেন ডোবেন। আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁর 
মুখমণ্ডল উন্ভাসিত। অন:মান, এইঁদিনের আভিজ্ঞতা 
উল্লেখ করেই ঠাকুর পরবর্তাঁ কালে বলোছলেন ঃ 
“'ওদেশে নটবর গোস্বামীর বাড়িতে কীর্তন হচ্ছিল-- 
শ্রী ও গোপাগণ দর্শন করে সমাধিস্থ হলাম ! 
বোধ হলো আমার লিঙ্গ শরীর শ্রীকুফের পায় পায় 
বেড়াচ্ছে 17৩৬ 

কীর্তনের আসব জমজমাট, সেসনয়ে গৃহকর্তা 
নটউবর এক অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হলেন । 
আসরে ঠাকুরের জনা নিধাঁরত হয়েছিল “্বতন্ত 
সবেচ্চি আসন। অপর সকলের জন্য নিচের 
আসন। আমীন্ত পাক্ুগ্রামের গোস্বামগণ এই 
বৈষম্য দেখে ক্ষেপে ওঠেন, প্রাতবাদ করে নিজ গ্রামে 
ফিরে যান। গৃহস্বামীর অনুরোধ গ্মাপ্রার্থনাদ 
তাদের শান্ত করতে বার্থ হয়। নটবর অসহায় বোধ 
করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতে পেরে নটবরকে নিশি 
দেন; “কার্ভন কারয়া বন্ধ যাও শীঘ্রগাতি ।/ডাঁকয়া 
আনহ যেবা দল আধপাঁতি ॥” নটবর আজ্ঞা পালন 
করেন । দলপাঁতি উপাস্থত হতেই ঠাকুর আসন থেকে 
নেমে এসে দলপতিকে নমস্কার করেন। দলপতির মাথা 
লক্জায় নিচু হয়ে যায় । মনে হয় সেসময়ে ঠাকুরের 
নির্দেশে কীর্তন বদ্ধ হয়ে গোছল ! দলপাঁতর লদ্জা 
ভাঙবার জন্য ঠাকুর তাঁর সঙ্গে শাস্তালোচনা করতে 
থাকেন। প্ীথকার মন্তব্য করেছেনঃ “একমনে 
গোঁসাই ব্রা্ধণ কথা শুনে ।/বুঝ কিবা ভাবে এবে ঝুরে 


ও৬ কথায়ত, পৃ ৩৯৮ 


ছারিলধলায় যেন ভেলাকি লেগে ধায় 


দুনয়নে ॥” দলপতিসহ গোস্বামিগণ  শ্রীরামকের 
পদাবনত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমাগ্রার্থনা করেন। 

এই পটভূমিকাতে শ্রীরানকৃষ্ণ নতুন এক ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হলেন। স্থান শ্যানবাজাবে মল্্িকদের 
মান্দর প্রাঙ্গণ । পরদিন থেকে তিনি এক মহা- 
সক্ষীর্তনে মেতে উঠলেন । “ঘতেক ব্রাঙ্মণে প্রভু 
লয়ে পরাদনে ॥/তুঁলিলা অতুলানন্দ হার-সপ্ষীর্তনে ॥ 
অতুলানন্দের সাথে ভাবভান্ত প্রেমের উচ্ছ্বাস সকলকে 
মাতিয়ে তুলল । শ্রীচতনা বলোঁছলেন £ “এক 
কৃঝনাঘে করে সব পাপক্ষয় ॥ নণাবধ ভীঁন্তপর্ণ নাম 
হইতে হয় ॥”৩৭ হাঁবনামের আকর্ষণ, কৃষণপ্রেম 
সন্ারণ, নবাবধ ভীন্তর পারপর্ণ বিদ্ফুবণ ইত্যাঁদ 
জনসনক্ষে প্রদর্শনের জন্য ননগৌরাঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণের 
প্রন্তুতি। যোগমারার সাহায্যে হরিপীলা। ৷ সেকারণে 
যেন ভেলাক লেগে গিমোছল । বাঁজকরের ক্ষমভা 
দেখে সকলে মোহ্ও য়ে পড়োছল । 
শ্র্রীরামকৃষ্ণপর্ঠাথকাব বর্ণনা কবেছেন 
« সাতাঁদন সাতরাত্রি হয় সংকীত'ন। 

আঁবরাম হারনাম বভোদ গগন ॥ -" 

প্রভুর মোহন নৃত্য হয়ে মাতোয়াবা। 

কন্তু অঙ্গে বাহ্যজ্ঞান কতু বাকাগারা ॥ 

অধূত উন্মত্ত করীসম গায় বল। 

শ্রীচরণ চাপে ধরা করে টলনল ॥ 

বাহাহারা যবে অঙ্গ জড়ের সমান । 

লোকে দেখে বুঝে যেন নাহ তার প্রাণ ॥ 

তখাঁন কিং পরে করে দরশন। 

বিকশিত মুখপদ্মে চাঁদের কিরণ ॥ 

মোহন নৃত্যন পুনঃ শঙগুণে জোর । 

হূঙ্কারিয়া হারনাম আনন্দে বিভোর ॥'"" 

কহে হেন মানুষ কোথায় কে দেখেছে । 

এইক্ষণে হতপ্রাণ পরক্ষণে বাঁচে ॥ 

গুরুদাস বর্মনের বর্ণনার একটি অংশ £“কীর্তনের 

প্রারন্ভ হইতেই শ্রীরামকৃষদেব মুহম্হঞ বাহা উতন্য 
হারাইতে লাগলেন, কখন ঘোর ভাবাবস্থায় অপরূপ 
অঙ্গভাঙ্গ কাঁরয়া নৃত্য কারতে লাগলেন । যেন সরবা্গ 
আঁস্হীন-_তাঁহার দেহসরসী যেন ভগবত প্রেমানন্দ- 
ময়ে তরঙ্গায়িত। আবার কখনও বা মহাভাবে সমাধিস্থ, 
নিষ্পন্দ, গ্থির-পেত্রে দরদরধারে প্রেমাশ্ু বাইতেছে। 


৩৭ পরশশ্রীতৈতগ্যতায়তাদত। মধালনলা, পণ্চদশ অধ্যায় 
$৬৯ 


সেপ্টেবর, ১৯৯৩ 


উন্দাপল 


অমনি হনয় আঁসিবা পণ্টাং হইতে অঙ্গ ধারনা বর্ণে 
প্রণবোচ্চাবণ কবিতেছেন। আবার ক্ষণেক পরে মহানন্দে 
উদ্দাম নৃত্য ও মধুর কণ্ঠে গাহতেছেন। গ্রাম- 
গ্রামান্তবেব ইতরলোক বলিতে লাগল 'শ্যামবাজারে 
একজন লোক এনেছে, সে কর্তন করতে করতে দিনে 
সাতবার মরে মাচ্ছে আবার বেচে উঠছে।” ক্রমেই 
আনন্দের প্রবাহ দিগদিগন্ত ছাইল, সহস্র সহস্র লোক৩৮ 
মিলিয়া উদ্দাম নত্য ও কণর্তন কাঁরতে লাগিলেন । 
ভাবে কেহ গাহিতেছে, কেহ নৃত্য কারিতেছে, কৈহ 
বা মাটিতে পড়িয়া গড়াগাড় দিতেছে ।৮৩৯ 

মানব কাতারে কাতারে জমায়েত হয়েছিল। গৃহ- 
স্থালির কান্ড ছেড়ে নাওয়া-খাওয়া ভূলে মানুষ সমবেত 
হয়েছিল। লঙ্জা ভর ত্যাগ করে উপাস্থিত হয়োছল 
গহললনাগণও। লীলাকর শ্রীরামকুষ্ণকে দেখবার জন্য 
লোক পাগল হয়ে উঠোছিল । পথিকার 'লিথেছেন£ 
দিরশনে লব্ধ যন আসিয়াছে ছটে || উপায়ম্বরূপে 
লোকে চালে গাছে উঠলে ॥॥ গাছে উঠে এত লোক 
দেখিবারে নাচ ।/ গাছ গোটা বোধ হয় যেন মানুষের 
গাছ ।” এই আনন্দের আবহে দেখা গেল জন্মমূক 
হারনাম করাছু। এক-পায়ের খোঁড়া মানুষ প্রহর 
প্রহর নাচছে। অন্ধ দেখতে পাচ্ছে “মৃর্তিমান 
নাম ।”৪০ অদ্ভুত ব্যাপারসকল ঘটতে থাকে । সাধক 
পশ্ডিত গোদ্বামীদের কেউ কেউ অনুভব করেন 
করুণাময় ঈশ্বরের করুণার নিগ্রহ অধাচিতভাষে 
প্রেম করুণা বিতরণ করছেন৷ তাদের যনে হয়ঃ 
আনন্দঃ কিম মূর্ত এয পরমঃ প্রেমের কিং দেহধান:। 
শ্রত্ধা মূতিমিতা দেব কিমু বা ভূমো স্বরুপিণাসো ॥ 
মাধ্য ন; শরীর কিং নববিধা ভন্তগঠতকাং 

তনুং।৪১ 

আহা ইানই কি আনন্দের প্রতক্ষ মূর্ত, ইনিই কি 
পরম প্রেমের সাক্ষাং বিপ্রহ, ইনিই কি মূর্তিমৃতী 
শ্রধা, অথবা ইনিই ধরাধামে উপচ্ছিত স্বরপিপণ 


৯২ইভন্স বর্ষ _১স সংখ্যা 


দয়া, ইনিই কি মাধূ্ষের প্রত্যক্ষ রূপ, নবাবধা ভাত 
কি এরই তনুখাঁন আশ্রয় করে প্রতাক্ষ হচ্ছে? 
লালাকরের রূপের ঝলক, সঙ্গীতের গমক, ভাবের 
দমক উপাস্িত সকলকে সম্মোহিত্র করে রাখে। 
এর মধ্যে দুচারজনই চর্মদান্ট ত্যাগ করে মর্সদ্টি 
দিয়ে প্রকৃত লীলারস আম্বাদন করেন । চারতামৃতকার 
ষ্থার্থই লিখেছেন, “চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপণ্ের 
সম । / প্রেমনেত্রে দেখে তারে স্বরূপ প্রকাশ 0৮৪২ 

অবতার-পুবুষ যোগনায়া আশ্রয় করে অপরকে 
আনন্দ আস্বাদন কবান, তেনীন সেই মায়াতে 
সামীয়কভাবে মুগ্ধ হয়ে নিজেও রসামৃত আদ্বাদন 
করেন। স্মাতর কুঠীবতি তা সাণ্ঘত হয়ে থাকে । 
সেকুঠুরীর প্বাৰ উ/ন্নাঁচত করে লীলাকর পরব 
ফালে বলোছলেন £ “ওদেশে যখন হৃদমর বাড়িতে 
ছিলাম, তখন খাানবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম 
গৌরাঙ্গতন্ত ৷ গাঁয়ে ঢোকবার আগে দৌখয়ে দলে । 
দেখলাম গৌবা্গ 1 এমীন আকর্থণ_সাতাঁদন সাত 
রাত লোকের ভিড় । কেবল কীর্তন আর ন্তা। 
পাঁচিলে লোক ! গাছে লোক ! 

“নটবর গোম্বামীর বাড়তে ছিলান। সেখানে 
রাতাঁদন ভিড় । আঁ আবার পাঁলযে গিয়ে এক 
তাঁতীর ঘরে৪৩ গিয়ে বসতাম। সেখানে আবার দেখি, 
খানিক পরে সব গিয়েছে । সব খোল-করতাঙ্প নিয়ে 
গেছ্ছে ।--আবার “তাকুটি ' তাকুট' কবছে। খাওয়া- 
দাওয়া বেলা তিনটার সময় হতো । রব উঠ গ্েল_- 
সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেছে! 
পাছে আমার সা্দগার্ম হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে 
যেতো ;-সেখানে আবার 'প'পড়ের সার। আবার 
খোল করতাল 1-_তাকুটি। তাকুটি! হঁদয় বকলে, 
আর বললে, আমরা ক কখনো কীর্তন শুনি নাই! 

“সেখানকার গোঁসাইরা ঝগড়া করতে এপোঁছল। 
মনে করোছল, আমরা বাব তাদের পাওনা-গণ্ডা 


৩৮ ১৮৮১ খ- সটান শ্ামবাঙজায় বিউাাসপ্যালাটির লোকসংখ্যা ছিল ১৯,১৪৫ রন । সৃতযাং ১৬৮০ খা্টাব্সে 
অনস্ঠিত হারলীলায় “সহ: সহদ লোক হওয়া আঙ্ষারকভাষেই সম্ভরঘ ছিল। 

৩৯ শ্রীরামকৃষ্তারিত গতদাস বর্মন, ১ম জগ, পুত ১৫৪-১৫৫ ৪০ আীলীয়ামক্ৃথি, এ, পত্ ইইও 

৪৯ চৈতনাচন্রোদয়ম্‌, কবিকর্ণপ, র্থ তচ্চ, দ্ধ চ্লোক । ৪২ চাঁরভামৃত, আদলশীলা, &ম অধ্যায় 

৪৩ ধানের শেষ প্রাঙ্তে পর্ধ দিকে ছিল এ-বাড়ি। 'বায়েনধেক ঘাড় নামে পারাঁচত। বান শব্দের আগতধানক 
অর্থ, দক্ষ বাদক | নাম ছিল গাম ঘারে | ছেলে সবার । মাধমর জল খোগ বাজাতেন। মূল উপাধ [ছিল দাস। 
পূর্ব ও পশ্চিম দুয়ার দুটো ফোঠাবাড় ছিল | বর্তমানে এর ফোম চি নেই। দপ্থনের ডোবাঁটি এবনও বর্তমান। 
মটবর গোম্ধামীর বাঁড় এখান থেকে দাহাঙ্য পথ । প্রধল জনগ্রযাত এবাডিত এসে উহু সমাধন্থ হয়েছিলেন । 

৬৭৩ 


আঁমবন) ১৩৯৭ 


নিতে এসেছি! দেখলে, আঁম একখানা কাপড় বা 
একগাছা সূতাও লই নাই । কে বলোছল, বক্গজ্ঞানী ৷ 
তাই গোঁসাইরা 'বিড়তে এসেছিল! একজন জিন্রাসা 
করলে, এর মালা তিলক নই কেন £ তারাই একজন 
বললে, "নারকোলের বেগ্লা আপনা-আগানি খসে 
গেছে। নারকোলের বেল্লো ও-কথাটি এখানেই 
শিখোছ। জ্ঞান হলে উপাধি আপান খসে পড়ে যায়। 

“দূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হতো। তারা রান 
থাকত । যে-বাড়তে ছিলাম, তার উঠানে রাত্রে মাগীরা 
অনেক সব শুয়ে আছে । হাদয় প্রত্রাব করতে রাতে 
বাহরে যাঁচ্ছল, তা বলে এইখানেই (উঠানে। কর ॥ 

“আকর্ষণ কাকে বলে, এখানেই বুঝলাম । 
হারলীলায় োগনায়ার সাহাযো আকর্ষণ হয়, যেন 
ভেলকি লেগে যায 1” 

অপর একাদন ঠাকুর শ্রীবানকৃ্ণ এঘটনা-সম্পর্কে 
বলোছিলেন £ “গোরাঙ্গের ভাব জানতে চেয়েছিলাম । 
ওদেশে শ্যানবাজারে--দেখালে । গাছে পাঁচিলে 
লোক--দ্লাতাঁপন সঙ্গে সঙ্গ লোক ! সাতাঁদন হাগবার 
জো ছিল না। তখন বললান, মা, সার কাজ নেই। 
তাই তখন শান্ত ।” 

এই মাধূর্ধমম ঘটনার কিছ: বাড়াতি তথ্য দয়ে- 
ছেন কথামৃতকার। তিন লিখেছেন যে, ঠাকুর 
নউবর গোদ্বামী, ঈশান মা্লীক, সদয় বাবাজী৪৪ 
প্রভৃতি ভন্তগণের সঙ্গে সক্ষীত'ন করেছিলেন । 

এই তল্লাটি এটি জনপ্রবাণ দ্রুত ছড়িয়ে পাড়ে- 
ছল । জনপ্রবাদটি হলো, "ক্ষ্যাপা এসেছে ।” 
“ক্ষ্যাপা'৪৫ অর্থে বাউল । গ্রানের মানুষ প্রীরামকৃষকে 
মনে করৌছল একজন খাঁটি বাউল । 

আরও একট তথ্য জানা যায় শ্রীরামকৃষ্ণলীলা- 
তথ্যানুসন্ধানী প্রবোধকুমার চট্টোপাধায় সত্ত্রে। 
অনুসন্ধান করে তিনি জানতে পেরোছিলেন যে, 
হৃদয়রাম ক্লাশ্ত-শ্রান্ত ঠাকুরকে বাইরে একটু ঘ্যারয়ে 
আনবেন বলে তাঁকে বহুলোকের মেলা থেকে বের 
করে নিয়ে গিয়োছলেন ঈশান মল্লিক ও শ্রীনাথ 


হাঁরলাঁলায় যেন ভেলকি লেগে যায় 
মা্লবেয় বাঁড়র মধাকায় পথট দিয়ে ৷ উত্তরাঁদকে 
কিছুটা এাগয়ে গিয়ে তাঁরা শ্যামবাজার থেকে 
কামারপুকুর যাবার রাম্তায় উরঠোছলেন । অতঃপর 
উত্তরমখো আরও কিছুটা হে+ট মাঁকপাড়ার 
( শ্যামবাজারের ) মধ্য দিয়ে শিহড়ে পেখছেছিলেন। 
১৩০৩ সনের ২৩ বৈশাখ আলমবাজার মগঠে 
প্রাপ্ত হদয়রামের একাঁটি দীঘ পত্র থেকে জানা যায় 
যে, শ্রীরামকৃষের প্রা স্থানীয় মানযদের ভন্তিশরদ্ধা 
দেখে ঈর্ধাম্বিত গোম্বামিগণ তাঁকে হত্যা করতে 
পযন্ত চেয়েছিল । পরে গোম্বামগণ ঠাকুরকে বিচারে 
পরাস্ত করতৈ চেণ্টা করে। বিচার্য বিষয় ছিল 
বৈষবমত না শান্তমত সত্য । অনেক বিচারের পর 
সকলেই ঠাকুবের মত মেনে নেয় যে, পট মতই সত্য । 
এবশ দশ বছর পুবেকার ঘটনা । অচ্চিদানন্দ 
ভগবান নিত্যলীলাময়, কিন্তু তাঁব প্রকটপীলা 
ভনুগণের চির-আকাস্ষিত। প্রক্টলশলার প্রবল 
আকর্ষণ! বি.শষ করে তিন যখন হরিলীলার 
গাঢ় মাধূযযরস নিজে আম্বাদন এবং অপরকে 
আস্বাদন করাবার জন্য আয়োজন করেন, সেসময়ে 
লীলাবলাস হয় পরম মনোমুধবর এবং আকর্ষণ 
হয়ে ওঠে উন্মত্তকারী ৷ তাঁর এই আয়োজন যোগমায়া 
আশ্রয় করে। যোগমায়াশশীন্তব প্রভাবে তিন নিজে 
আত্মধারা হন, অপর সকলকে সম্মোঁহভ করেন। 
ফুলুইশ্যামবাজারে এরূপ এবি পারমণ্ডল রচনা 
করে অনন্ভমাধূর্যময় শ্রীরামকৃষ্ণ হঁরিপ্রেমের বৈভষ 
প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীচতন্যের মতো তাঁকেও 
দেখে মনে হচ্ছিল “সক্ষীর্তন আনন্দশবহবল- 
অবতার ।”৪৬ তাঁর হৃদয়-সঞ্জাত িশন্ধ ঈশপ্রেম 
উপচে পড়ে সকলের হৃদয়কে পপর্শ করোছল। 
প্রত্যেকেই অঙ্গপাবস্তর রসাদ্বাদন করোছিল, বিমুস্ধ- 
চিত্তে দেখোঁছল বিচিত্র কান্ডকারখানা। অরূপরতন 
যাঁজকর যেন বলোছলেন “লাগ, ভেলাঁক লাগ”, 
আর হারিলীলায় ভেলাক লেগে গোঁছল। সে- 
লীলানাটকের স্মতি চিরপ্রেরণাপ্রদ । 


৪৪ সদয় বাবাজশীর স্পস্ট পাঁরচয় পাওয়া বায়নি। অনুমান, তিনি ছিলেন সহাজয়া বৈষব সম্প্রদায়ের | 
তদানশম্তন কালে তিন সংপারাচিত ব্যান্ত ছিক্লেন। শামবাজার-নিবাসী বৃণ্ধ প্রবোধকুমার চাটার্জর নিকট আসতেন এক 
বাঁড়। মোটা চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা ছাটা টুল । পরনে খাটো থান, গলায় মালা, কাঁধে ভিক্ষার ফল । শিবপ্রসাদবাব্‌ 
প্রেবোধবাবর ছেলে) মাহলাকে কয়েকবার মন্রদ্ঘভাবে বলতে শ্বনেছেন সদয় বাবাজীর কথা । সম্ভবতঃ তান ছিলেন 


সায় বাবাজ*র ইশষ্যা । মাহলা বাস করতেন পান্ডস্্রামে । 


৪& 'ইহাদের (বাউলদের ) মধ্যে কেহ কেহ ক্ষ্যাপা এই উপাধি পাইয়া থাকে। ফলত: ক্ষ্যাপা ও বাউল উভয়েই 
একার্ঘক শব্দ । বাউল শব্দ বাতুলের প্রাকৃত বই আর কিছুই নয় ।” (ভারতবঁর উপাসক সম্প্রদায়, পৃঃ ১৯৩ ) 


৪৬ শ্রশচৈতন্যভাগবত। ৩1৩1৪২৬ 


$৭৯ 


সেস্টেবর, ৯৯৯০ 


নিবন্ধ 


বরঁমানের ঈশানেশবর মন্দির এবং শ্রীরামকৃষ্ণ 


প্রণবেশ চক্রবর্তী 


এই বঙ্গের কোথায় কোথায় শ্রীরামকফের পদ- 
ধূলি পড়েছে, তার সঠিক বিবরণ আজও অজানা 
রয়ে গেছে। সোঁদন উত্তর চব্বিশ পরগনার 
আমডাঙ্গায় করুণাময় মান্দরে [গয়ে শুনলাম ঃ 
এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ এসৌছলেন। এক শুধুই 
শোনা কথা, অথবা ঘটনা? ভাঁবষ্যতে জানাব 
ইচ্ছা বইল। কিন্তু বর্ধমান শহরের ঈশাবেশ্ধর 
মান্দরে তীন যে এসোছলেন, সেচাতো ইতিহাস । 

শ্যামসায়রের ধারে ঈশানেম্বর মন্দিরে শিব- 
রাতির দিন 'বরাট মেলা বসে । কত মানুষের ভিড়, 
কত মানুষের 'মিলন-মেল!! শিবঠাকুরকে কেন্দ্র 
করেই সেই মিলনের আয়োজন । প্রাচীন শহরের 
এ এক প্রাচখন এরীতহ্য। 

বর্ধমানের তিনাট সায়র। শৈশবে বাবার 
হাত ধরে কওবার এ তিনটি সাম্নর পাঁরক্রমা 
করেছি, তার শহসাব নেই। রানীসায়র এবং 
কৃফসায়রের কথা এখন মুলতুব থাক, ফিরে 
যাই শ্যাম সায়রের তারে । 'সায়র' মানে বড় জলাশয়। 

এই শ্যামসায়রের ঈশান কোণেই 'দব্য আসন 
পেতে আসীন আছেন স্বয়ং ঈশানেশ্বর। এ হলো 
শিবঠাকুরের পাঁঠ। এ মাঁন্দরের 4দকে দৌখয়ে 
আমার বাবা বলতেন ঃ 'জানিস, এ মান্দিরে 
ঠাকুর এসোঁছিলেন।' 

“ঠাকুর ; শিবঠাকুর নজেই তো এক ঠাকুর, 
সৈখানে আবার গন্য ঠাকুর এলেন কোথা থেকে 2 
আর কেই বা সেই ঠাকুর? শৈশবের প্রদোষে 
আমার প্রশ্ন শুনে বাবা হেসে উঠোছলেন সেদিন। 
বলেছিলেন 'হণা, তানিও ঠাকুর, মানুষ ঠাকুর। 
কোন কোন মানুষ 'নজের মাঁহমায় ঠাকুর হয়ে 
যান। যেমন শ্রীনামকৃ হয়েছেন।' 

প্রাচীর দিয়ে ঘেরা অঞ্জান। তারই মধ্যে এক- 
বন্ধ শৈলীর এই মান্দরাঁট স্থাপিত । মন্দিরের লাল 
রঙ করা চূড়াট দেখে মনে হয় যেন টালর ওপর 
টালি লাঁজয়ে মন্দিরের শীর্ষদেশ তৈয়ি করা 


হয়েছে। উচ্চতা কত হবে ? ২০ ফুটের কম 
নয়। সামান্য কিছ; বোঁশ হলেও হতে পারে। 
এই মান্দরটির এমনই একটা বোঁশষ্টামশ্ডিত 
সোন্দর্য আছে-যা সহজেই নজর কাড়ে, মনকে 
টানে, আমাকেও টেনেছে বারবার। যেমন শৈশবে 
তেমান আজও। 

বিশেষ করে যখনই জেনেছি, এই মান্দরে 
শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন, দেবাদিদেব ঈশানেশ্বরের 
পুজা করেছিলেন, তখন থেকেই এই মাল্দিরটি 
আমার কাছে এক নতুন মীহমায় উদ্ভাসত। 
জেনোছলাম, অবভারবাঁরষ্ঠেন এাটও এক 
লীলাক্ষেত্র। 

মান্দরের গভগ্‌হে প্রাতীষ্ঠত রয়েছেন স্বয়ম্ভু 
শিবালঙগ্গ। এই শিবলিঙ্গ পাওয়ার ঘটনাটিও 
চিন্তাকর্ষক। সোট পরে বলাছ। তার মাগে বলি, 
বর্ধমানের কীঁতমান রাজাদের প্রাতিষ্টিত এই 
মান্দরে শ্রীরামকৃষের সেই অপরূপ পুজার 
কাহিনীটি। 

তখন বর্ধমান পযন্ত ট্রেন চলতে শদরু করেছে। 
হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত বেলপথ তোর 
হয়েছিল ১৮৫৩ খ৭স্টাব্দে। তার কিছুকাল পরেই 
হাওড়ার সঙ্গে বর্ধমানের পেলপথে সংযোগ সাধত 
হয়েছিল। সেসময় শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যেতেন 
বর্ধমান হয়ে। কামারপুকুর থেকে উচালন, 
একলক্ষীঁ হয়ে একটা পথ ছিল বর্ধমান পর্যন্ত। 
এ পথে পায়ে হেটে কিংবা গরুর গাড়িতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুর থেকে বর্ধমানে আসতেন, 
বা বর্ধমান থেকে কামারপূকুরে যেতেন। 

সেবার তান দেশ থেকে দাঁক্ষণেবর 
ফিরছেন। সঙ্গে রয়েছেন ভাখ্নে হদয়। 
প্থি'র বর্ণনা পড়ে মনে হয় তাঁরা পথে 
বর্ধমানে এসে থেমেছেন। কিন্তু বিশ্রাম করবেন 
কোথায়? তিনি হৃদয়কে নিয়ে সোজা এসে 
উঠলেন এক পাম্থশালায়। আমাদের মনে হয় 


৫৭ই 


আশ্বিন ৯৩৯৭ 


এই পাল্থশালা হলো ঈশানেশ্বর মাল্দর-সাক্ঘীহত 
আঁতথিশালা। এই আঁতথিশালা থেকে বর্ধমান 


স্টেশনও খুব দুদ্দে নয়-_এক মাইলের মতো 
রাস্তা। তাই এখান থেকে ট্রেনে কলকাতার 


যাওয়া ছিল সুবধাজনক। 

শ্রীম-কাঁথত ত্রীশ্রীরামকৃষ্ককথামৃভের বর্ণনা 
অনুযায়ী অন্ততঃ দুবার দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ গবুর 
গাঁডভে চচড কামারপন্কুবে যাচ্ছেন। কিন্তু 
সেবার বধমানে এসেছিজলন কিভাবে « অম্ভনতঃ 
সেবারও তিনি গরুর গাড়িতেই বর্ধমানে 
এসোছিলেন এবং ভাউছালাব বাঁক: নদশ্র সেতু 
পোরিয়ে শহবে গিয়েছিলেন । 

অক্ষঘকুমার সেন বচিত আ্রীপ্রীরামকুষপাথির 
(পৃঃ ১৪০-১৪১) বর্ণনা থেকে জানতে পার) 
ঈশানেধবব অন্দিবসানাহত মঠের 
শ্রীবামক্ক এক ধচাণন দেখে খুব উজ্লাসত হন। 
অক্ষয়ঠুমার সেন লিখেছেন ও 

"ক এক কণ্টক ভাব নাস নাহ ভান' 

পাগলে ভাহায় বড় তুগ্ট শপগাণ ॥ 

সং 

তাঁহাব কবম কার্য বুঝা নহাদায়। 

কণ্টক লহয়। গত হইলা গজায় ॥ 

আবেশে মহেশ পদে কাব প্রদান । 

দেখিয়া হৃদদর হয আকুল পবাণ ॥ 

ই্রা্লীরাগকফপএথতে স্পন্টভাবে বর্ধমানের 
ঈশানেম্বর ঘন্দিব্ণ কথা উজ্লেখ করা না হলেও 
এটা যে এই মন্দিবরই ঘটনা, ভা ধরে নিত 
পাঁর। প্রথমতঃ পঃথভে কাছাকাছ যে বড 
স্টেশনের কথা বলা হয়েছে যেখান থেকে হৃদ 
শ্রীরামকফকে ানযে কলকাতার দট্রন ধরেছিলেন 
ভা নিশ্চয়ই বর্ধমান। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যে 
ঈশানেশ্বর মান্দরে এসোঁছলেন তা বর্ধমানের 
বৃদ্ধদের কাছ থেকে জানা যায়। শোনা যায় 
মান্দরে শিবপূজা করতে করতেই অবতারবারঞ্ঠ 
শ্রীরামকৃষক সমাধিস্থ হয়োছলেন। এটাও এক 
উল্লেখযোগা ঘটনা । 

বর্ধমানের প্রাচীন মানুষদের সূত্রে জানা যায় 
যে, প্রীরামকৃষের ঈশানেশ্বর িবপূজা আরও 


১৩ 


৬৭৩ 


বর্ধমানের হঈশানেম্বর মন্দির এবং শ্রীরামকৃষ্ণ 


একাঁটি কাবণে স্মরণীয়। বাগারটি পদুথির 
বর্ণনাতেও সমার্থত। শিবপ,্জা করভে গিষে 
শ্রীরামকৃষ্ণ এতই তলায় হে যান ধে, হ দয় বহু 
ডাকাডাক করেও তাঁর সেই তন্ময় ভাঙাতে 
সমর্থ হন না। এঁদকে কলকাতার ট্রেনের সময় 
হযে যাচ্ছে। পুথি বর্ণন। ও 


পৃজার মবগ-কথ। হৃদ নাহি জানে। 
বও ডাকে অন্ত প্রভু কৈবা ডান শু | 
সং 


ইতিযধো সৌঁদনের নিবপিত গাঁডি। 
চলে গেল মাধ যেন ইস্টেশান রি 
যতক্ষণ প.$। সান্গ না হইল ভ 

উচ্টাতে খা পাবে হূদ বড়ই বেজার ॥ 
কতক্ষণ পে প্রভু জাইলা জাপান। 
হৃদয় বলেন কোথা কাটাবে যাঁগনী | 
গাড়ি চলে গেল আদ হইবে থাঁকতে। 
বেবা হেথা আত্মজন বেথা বাব বেতে॥ 
আপনে আছেন প্রভু এা দেন উত্তব। 
হয় সিল ইস্টেশানের ভিতব॥। 
কম্মচাবশ জেনৈকে জিজ্ঞাস বাস চিত) 
আন্র কি পাইব গাঁড় বাঁলকাভা যেতে॥ 
প্রভু আশ্চর্য খেলা কহিতে ন। পাঁনি। 
নাহি আনা গাঁডি আজ কহে রা ] 
তবে এক তারা গাঁও স্ব৩ন্তল 


বাশী থেকে ছ্াডিষছে এন্রের খবর ॥ 
এই বিশেষ নাজ বেলের একজন 
অভান্ত উচ্চপদস্থ কমচাবস পাশ থেকে 


কলকাতা আসাছিলেন। তাতে অন। কোন যাতশর 
[ওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্ধমান স্টেশনের 
সেই সহদয় বেলকর্মচারখাট শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
হূদ্যকে তাতে উঠিয়ে দিযেছিলেন। 
[শবচতুদ্শিশ দিন এই মন্দিরে দবদূরান্ত 
থেকে মান্য আসেন শিবের চনাণ সেবা? 
লাগাতে । আগের মতো বড় মেলা এখন আর 
হয় না। কিন্তু আজও এখানকান মেলার এরীতহ্য 
স্বাবাদত। 

এবার আমরা ঈশানেশ্বর মন্দির গ্রাতচ্ঠার 
ইতিব্স্তাট স্মরণ করতে পাঁর। 


সেপ্টেম্বর) ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


আনমানক অন্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবতাঁ 
কোন সময়ে ঈশানেশ্বর মন্দির স্থাপিত হয়। 
আগেই বলোছ সেসময় ছিল বর্ধমানের মহারাজা 
তেজচগদেব আমল । মহারাজ তেজচএদ তশর মা 
বিষণকুমারণ দৈবশর নামেই এই মান্দর প্রাতিষ্ঞ। 
করে দেন। বষণকুমারী ছিলেন মহারাজ 
[তলকচাঁদের পত্রী ৷ জনশ্রযাত। শ্যামসায়র যখন 
কাটা হয় সেসময় মাটি খশুড়তে খশুড়তে শ্যাম- 
সায়রের ঈশান কোণে এই পাথরের স্বয়ম্ভু 
1শবালগ্গাট পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে 
সর্ব এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে এবং গোটা 
বধগান শহবে সাড়া পড়ে ষায়। লোকমুখে 
সেখবব একসময় রাজবাঁড়তে চলে যায় এবং 
মহারাজা তেজচাদের কানেও পেশছায়। [তানি 
গছলেন ধমপ্রাণ। খবর পাওয়া মাত তিনি এ 
(শিবলিঙ্গ দর্শন করতে লোকজন নিয়ে এ স্থানে 
উপাস্থিত হন। লিঙ্গাট দেখে মৃধ্ধ হন ঠান। 
কয়েক দিনের ভিতরেই ওখানে ঈশানেশ্বর' নামে 
দেবতার আভষেক ও পরে মান্দর প্রাতিষ্ঠা করে 
দেন। দেবতার সেবার যাবতীয় খরচ 'তাঁন রাজ- 
কোষ থেকে বহন করেন! ঘযতাঁদন বর্ধমানের 
রাজারা রাজত্ব করেছেন ততাঁদন বর্ধমানের রাজ- 
পাঁরবারই এ মন্দিরের এবং দেবতার সেবা ও 
প্‌জার সমস্ত খরচ বহন করে আসতেন। 

এখানে একটু শ্যামসায়বের পরিচয় দেওয়া 
প্রয়োজন। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের 
সামনেই শ্যামপায়র অবাস্থিত। পর্বে এই 
হাসপাতাল ীবজয়চশদ মহাতাব হাসপাতীল 
নামে পারচিত ছিল। মাত কিছিদিন আগেও এ 
[বিশাল পূকুরের চারপাশে উচু মাটির ঢিবি 
ছিল তার নিদর্শন অবশ্য এখনও আছে। 

মাল্দরসংলগন আঁতাঁথশালাট নর্মাণ করেন 
বিজয়চণদ মহাতাব। বিজয়চখদ মহাতাব তর মা 
প্রণয়দেবীর নামে আতিখিশালাঁট নর্মণ করে দেন। 
প্রণয়দেবশ ছিলেন রাজাবাহাদ্র বনবিহারী 
কর্পূরের স্ত্রী 

ঈমানেশ্বর মন্দিরের বর্তমান পুরোহিত 
দেষদত্ত তেওয়ারী। তশর পত্র রামনাথ তেওয়াবী 


৯২তম বর্ষ-১ম সংখ্যা 


জানালেন; ঈশানেশ্বর ঠাকুরের অনেক জায়গা 
এখন অন্যরা দখল করে নিয়েছেন। ঠাকুরের 
ফুলবাগিচাও এখন বিকি হয়ে গেছে। ঠাকুর- 
মন্দিরের সংলগ্ন মান্দরের পুরোহিতদের সমাধি- 
স্ঘলও এখন অপরের ইঞ্তে চলে 'গয়েছে। 

ঈশানেশ্বর মান্দরের সেই সদন আর নেই। 
শএমসায়রের সেই নিন মাধূ্যও আজ হারয়ে 
গিয়েছে। অথচ এই মন্দিরে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ 
এসেছিলেন, তেমনি, শোনা যায়, এসৌছলেন 
শ্রীরামকের দীক্ষাগুর; বৈদান্তিক সন্াসণ 
তোতাপদরীও। এ-ও এক বিস্ময়কর যোগাযোগ । 

আগেই বলেছি, ঈশানে*বর মান্দরে আজও 
শিবচতুর্দশীর ভিড় হয়। কিন্তু সেভাবে সেখানে 
আর গণপ্রাণের প্রাতজ্ঠা হয় না। একসময় 
বর্ধমানের রাজারা তাঁদেব রাজ্যের যত প্রাচীন 
দেবপাীঠ 'ছিল-সবগৃঁল সংদ্কার এবং রক্ষণা- 
বেক্দণের ঝাবস্থা করোছিলেন।, ধায় উৎসব- 
গালর পঙজ্ঠপোষকতা করোছলেন। কিন্তু আজ 
সেসব কে করবে * 

একদা পরভার/তর প্রাচীনতম সভানগর ছিল 
এই বর্ধমান। আজ সেই এঁভিহ্যের দীপশিখাটি 
গধলছে অজক্্র নিয়ন আলোর রোশনাইকে উপেক্ষা 
করেও। 

সৌঁদন যখন ঈশানেশবর মন্দিরে প্রণাম করে 
বৌরয়ে এলাম, শ্যামসায়রের জলে তখন পড়ন্ত 
রোদের শেষ আতা । প্রশান্ত জলের বকে তখন 
ক্লান্ত অবসনতা। সৌদকে তাকিয়ে বারবার মনে 
হচ্ছিল, ষ্ঠ খ্এীস্টপূর্বাব্দে এই বর্ধমানেই তো 
ভগবান মহাবাঁর বর্ধমান এসোছলেন। কুলীন 
গ্রাম থেকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এই বর্ধমানেরই 
কানাই নাটশালে এসৌছলেন। এই তো সোঁদন 
এই শ্যামসায়রের পথ ধরেই ঈশানেশ্বর মান্দরে 
এসেছিলেন অবতারবারষ্ঠ প্রীরামকৃষণ। বর্ধমানের 
পথে পথে মিশে রয়েছে তাঁদের পায়ের ধূলি। 
আমরা সেই ধ্ঁলর ওপর 'দয়ে আজ হটাছি। 

এক মূহূর্ত দাঁড়ালাম । পথ থেকে তৃলে নিলাম 
একমুঠো ধাঁলি। সেই ধাঁলতে পেলাম যেন পবিত্র 
চন্দনের সৌরভ। চোখ বুজে মাথায় ঠেকালাম। 


৭৪ 


মামার জীবনে গ্ধামী বিবেকানন্দ 
উজ্জ্বল! রক্ষিত রায় 


বে্গণ ভক্নান্টীযার্ঁএন সদস্যা উদ্জহলা নর্গমদাব 
(বেঙ্গল তশান্টীয়ার্ম-এা প্রখ্যাত সাংগঠাীনক নেতা এবং 
'ভারতে সশপ্ত বিপ্লব”, “সবার অলক্ষো প্রভ্ীত বস্লব- 
ইতিহাপশ্বন্শ-প্রণেতা ভপেন্্রাকশোর বাক্ষত নাষের সঙ্গে 
বিবাহ-ন হে উদ্জ্লা বাক্ষিত বাধ ) বাংলার মবান্ত-সংগ্রামের 
ইতিহাসে একাঁট গবশেষ উল্লেখযোগ্য নাম! তারশের 
দশকের প্রথম দিকে তিন দ্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে 
সক্রিয়ভ'বে যুন্ত হযে পড়েন 

১১৩৪ খখস্টাব্বেন মে মাস। বাংলার কুখ্যাত গভর্নর 
স্যার জন গ্যান্ডারসন দাজলং-এ গ্রধৎমঘাপন পরছেন । 
তাঁকে হত্যা করার জন্য বেঙ্গল ভলান্টীঘার্স-এব দুই সদস্য 
ভ্যান ভর্তাগর্য এবং বাব বানাএধ দলেব নিদেশে 
জয়দেবপ,ব থেকে সোজা দাঁজীনং চলে এসেছেন । তাঁদের 
সাহায্য কণতে আবো যে দুজন সদপাবে দাজীলং-এ দল 
পাঠযাহল ভাঁদের অন্যতমা ছিলেন উজ্জ্বল মজ:মদ্ান । 
তান ঢাকা থেকে কলকাতা হযে দ্যাজালং গিমোছিলেন। 
উদ্জরবলা একটি হাবনোনিযামের মধ্যে এনোছলেন পুঁটি 
আদ্নেষাগ্ত্র। তান যথাসময়ে আগ্নেযাস্ম দ:টি ভবানী ও 
রবির হাতে তুলে দিয়োছলেন । ৮ মে দীর্জালং লেখং 
ময়দানে এান্ডাব্মন ধোড়াদৌড় অনত্ঠনে প্‌বদ্কার দিচ্ছেন । 
রাঁণ ও ভবানগ সেখানে এযান্ডারসনকে ক্ষ] বরে গণল 
ছুড়লেন । বিচারে রবির দীপাল্তব ও ভবানধর ফাসির 
আদেশ হয় এখং যাবঙ্জখবন কারাদণ্ডে দাণ্ডত হন 
উদ্জবলা ৷ 

“বাম বিবেকানন্দ এবং ভারতের মণুন্ত-সংগ্রাম' সম্পর্কে 
দরখীবত প্রবীণ বস্লবধদের বস্তধ্য সংগ্রহ করাছ বলে উদ্জবলা 
রাঁক্ষত রায়ের সঙ্গেও আম যোগাযোগ কার । শুনোছলাম 
প্রবীণা এই ম্টীন্ত-সংগ্রামী (জন্ম ১৯১৫ ) বার্ধক্য এবং 
অসস্থতার জনা শারখীরক দিক থেকে অপট; হয়ে পড়েছেন । 
বিন্তু স্বামী ববেকানন্দের প্রীত গভীর শ্রস্ধা ও ভালবানার 
কারণে আমার অনুরোধে অপটু শরপর নিয়েও তিনি কলম 
ধরেছেন এবং তাঁর বন্তব্য একটি প্রবন্ধের আকারে আমার 
কাছে লিখে পাঠিয়েছেন । প্রবন্ধটিতে তাঁর স্বাক্ষরের তারিথ 
৩১. ১২ ১৯৮৯ । উত্জবলা রাক্ষত রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ 
এবং রচনাটি সংগ্রহ বরার ব্যাপারে বেল ভলান্টীয়াসন্ঞর 
সাস্য।দপ্রান্তন ম্যান্ত-সংগ্রামী এবং পরবতাঁ কালে মাকসবাদশ 
তাততবক নেতা অমলেল ঘোষ আমাকে সাহাব্য করেছেন। 
অমলেঙগয ঘোষ উজ্জলা রাঙ্ষত রায়ের স্বামী ভুপে্মাকশোর 


বাক্ষিত সায়ের আপন ভাগ্নে । স্বামী বিশেকানন্দ কি 
পারাণে ভাবতের মবান্ত-সংগ্রামশদের অন; স্রাণত কবোছিলেন, 
কোন: গউণরে তাঁর জখবন ও বাণ প্রভাব '্রুষাশখল [ছল 
বাংলার মান্ত-সংগ্রামের এই আন্নকন্যাব রচনায় আমরা তাব 
পরিচয় পাব । -স্বামণ পূ্ণয্িনন্দ 


বঙমানে রোগে জবাজীণ এ অচল দেহ মানার। 
সই সঙ্গে মনেব সক্রিয়তাও স্বভাবঙই হাবয়েছি। 
তাই এই ৭৫ ব্ছর বয়সে ফেলে-আসা অভ্তীতের 
পুরনো কথা, জান না কতটা স্নভা্ ধরে 
বাখতে পেবোঁছ। যাই হোক, উদ্ধাধনএব ধন 
সম্পাদক দ্বামী পন্পাত্বানন্দজীর একান্ত অনুরোধে 
চেষ্টা করছ যতটা সম্ভব সেস্মাতি উদ্ধার কর. ৩। 
আমি লেখক নই শুধহ বেপার অনুর 
বর্তমানের 'বাখাল বণ?” পান্রকায় কিছু স্বতিচারণ 
করোছিলাম। 

পরাধীনতার গ্লাঁনতে ভবা আমাদের বৈশোরের 
দিনগদীল, তবু এর মধ্যে আনাদের চলার পথে একটা 
আদর্শ ছল। ছিল দেশকে স্বাধীন করার স্বন। 
আরও ছিল স্বাধীন দেশের রাঁঙন স্বপ্ন দেখার 
মানাীসকতা। এসবই সভব হয়েছিল স্বানণ 
বিবেকানন্দের কাছেই দেশ থেকে বিদেশী শানকদের 
বতাঁড়ত করার প্রেরণামন্জে দীক্ষত আমাদের 
সকলের “িড়দা' হেমচন্দ্র ঘোষের (১৮৮৪-১৯৮০) 
সিযান্তসম্ঘ' তথা পরবার্তকালীন “ব. ভি বা “বেঙ্গল 
ভলান্টীয়ার্স? দলের মংস্পর্শে এসে । 

তখনকার দিনে মন্ব্রগপ্তর সাথে সাথে ছিল 
চীরত্রগঠনের কাজ । ছিল মনকে দঢ় করা ও সক্জ্পে 
অটল থাকার সাধনা । কাজেই আমরা স্বামী 
[িবেকানন্দের বাণী, ভাঁগন নিবোদতার ত্যাগ ও 
সেবার আদর্শ এবং গঁতার নিত্কাম কর্মকে আদর্শ 
হিসাবে গ্রহণ করোছগাম | স্বামীজীর সেই আহবান £ 
“তুমি জদ্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ব”__মন্তের 
মতো আমাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দিত। ঢাকার 
রামকৃফ মিশনের ঘেকোন উত্জাষে তাই যোগদান করা 
আময়া কর্তব্য বলে ধরে উৎসাহের সঙ্গে যেতাম । 


৬৭৬ 


উদ্বোধন 


তখনকার ধনে পিভামাতার অগ্োোচবে বিপ্লবী গুঞ্চ 
সাঁমাতির কাজে যোগ দেবার যৌন্তিকতার যে মানাঁসক 
চিন্তাধারা গড়ে উঠোছল তার মূলেও ছিল দ্বামীজীর 
এ মন্দ্রশান্তরই প্রেরণা £ আম অন্যায় করছি না- 
কাউকে প্রতারণাও করছি না-_-দেশনাতৃকার পাদমলে 
আত্মসমপ'ণের এক মহাসুযোগ গ্রহণ করাছ মান্ত। 

আমার বাবা সংরেশচন্ত্ু মজুমদার ছিলেন 
অতান্ত সংস্কারমুন্ত দ্বাধীনচেতা ব্যান্ত। তাছাড়া 
বি, ভি. দলের সঙ্গে তাঁর সাবু যোগাযোগও ছিল। 
নানা দিক থেকে দলের বিশেষ 769০87০51 সভ্য 
ছিলেন তিনি । আমার সাীবধা ছিল সেইথানেই । 

তাঁর অজান্তে ধীরে ধরে আমি “বব ভি.” দলে 
ঢুকে গেলেও একাঁদক থেকে দেখতে গেলে দলীয় 
প্রয়োজান আমার বাবাই কিন্তু আমাকে হাতে- 
কলমে বিপ্লব-কর্মের প্রথম পাঠ দিয়েছিলেন । 
বাবার নির্দেশেই একবার বাবার সঙ্গে কলকাতা 
থেকে ঢাকা আসার সময় বুকে রিভলভার 
লুকয়ে এনৌছলাম। আমাদের ঢাকার ১৯নং 
লক্ষীবাজারের বাসাটি ছিল বিশ্লবাঁদের একটি 
'শেলটার' । এখানে অন্বশন্দও যেমন থাকত, 
তৈমান দ্বাভাবক ও পলাতক জীবনেও এখানে 
অনেক: বিপ্লবী তাজ্ঞাতবাস করেছেন৷ এদের 
মধ্যে রসময় শর (ইনি পরে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে 
দীক্ষাও নিয়োছলেন ), ভ-পাঁভ রায় ও নিকুঞ্জ সেনের 
নাম বিশেব উল্লেখষোগা ৷ এ'রা সবাই বিনয়-বাদল- 
দীনেশের রাইটার্স বাল্ডিংস আভিানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে য্য্ত ছিলেন। আমার বাবা-ই এ'দের ছন্মনাম 
'দিয়োছলেন। আমরা ভাই-বোনেরা ছেলেবেলায় 
বাবার ভাই জ্ঞানে এদেরকে যথাক্রমে হিরণ্ময়কাকু, 
মুরারকাকু ও নিকেশকাকু বলেই ডাকতাম । এই 
শৈলটারের ব্যাপারে আমার বাবার অপর ব্যবসাকেন্দ্ 
কলকাতাস্থ নং ওয়ালউল্লা লেনের গহহাটিও ছিল 
একাঁটি দুভেনদা দুর্গ । ঢাকায় লোম্যান মার ও 
হডসন শাটংএর পর ১৯৩০-এর সেপ্টেবরের 
গোড়ার 'দকে ভ্‌পাঁতদার (রায়) সঙ্গে পলাতক 
বিনয় বসু এখানেই এসে প্রথম আশ্রয় নিয়ৌছলেন। 
অবণ্য আম তখন ঢাকায় । 

হশ্যা, ষেকথা বলাছলাম । আমাদের ঢাকার 
বাসায় পব. ভি" দলের যাঁরা আসতেন বা থাকতেন, 


৯২ তম বর্ষস-৯ম সংখ্যা 


যাঁদের মাধামে আম দলের সঙ্গে যুন্ত হযে পাড়, 
তাঁদের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জাঁড়ত হবার 
প্রারম্ভে মনকে তোর করার জনা নানা আলাপ 
আলোচনা তো হতোই, তাছাড়া তাঁদের দেওয়। নানা 
বই আমাকে দেশের শঙ্খলমোচনের কাজে যও ধবার 
প্রেরণা দিয়েছে । সেই বইগ্ালব মধ্যে স্বামী 
বিবেকানন্দের কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, 
পত্রাবলী, ভাবতে বিবেকানন্দ এবং আঁ্বনীকুনার 
দত্বেব ভাঁঙযোগ ছিল 'বশেবভাবে উ লখযোগ্য । বাঁঝ 
বা না বাঁঝ, মনোযোগ দিয়েই (সসব বই পড়তাম । 
স্বামীজীর শিকাগো বছ্তা ও তাঁর বাণী এবং 
সবেপার তাঁর সেই বারত্ববাঞ্জক গুখমণ্ডল ছিল এক 
মহাশীন্তর আধার । 

আগাদের ছেলেবেলায় ঢাকা রামকৃষ্ক মিশনে 
গেলেও এবং অনেকটা গ্রথাগভভাবেই শ্রীরামকৃষ্ঃদেব 
ও মা ঠাকুরানীর প্রাতকাতর কাছে নিরামত প্রণাম 
জানালেও তাঁদের মাহাত/য সশ্ে তেমন কিছুই 
অবহিত ছিলাম না। অনেক পরে *ব।ীজার উংস 
সন্ধানে গিয়েই তাঁদের কিছংটা বোঝার চেণ্টা করোছি। 

আমার শব, ভি” দলে অ'তভ্ু তির পর ক্রমে 
ক্রমে আমাদের বাসায় “ব. ভি" দলের “মেজদা'_ বড 
অগ্র ুষ্ঠটনখ্যাত হারদাস দত্ত, হাঁবদাস রায়, 
১৯৩০-১৯৩৩-এর পাঁরসরে এব. ভিন বিভিন্ন 
এযাকশনের সঙ্গে জাঁড়ত প্রফ্প দত্ত (ফুলদা ), 
বীরেন ঘোষ, আমাদের লেবং গভর্নর শ্যুটিং মামলায় 
দণ্ডিত সুকুমার (নান্টু ) গোখ, মধু ব্যানাজাঁ, 
মনোরঞ্জন ব্যানাজ, সুশীল চকতবত প্রমুখের সঙ্গে 
পার্চয় হয়ে িয়েছিল। দীঘনেয়াদী সাজা সহ 
এ'রা সবাই আন্দামানে প্রোরত হয়েছিলেন । 

সেষুগে মেয়েদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কোন 
বৈশ্লাবক কাজে অংশ নেওয়া খুবই কঠিন ছিল। 
পনীলসের বাধার থেকেও বাঁড় বা পাঁরবারের বাধাই 
ছল প্রবলতর। তবু যে ১৯৩৪ গ্রাস্টাব্দে ম্যাক 
পরীক্ষা দেবার পর বিশ্বাসযোগ্য গন্গ বানয়ে 
বাঁড় ছেড়ে মনোরঞ্জন ব্যানাজীঁর সঙ্গে যু হয়ে 
হারমোনয়ামের ভিতরে দনট রিভলভার ও বেশ 
কিছু: কার্তুজ ল্দকয়ে নয়ে দাঁজশীলংবএ পেশীছে 
তদানীন্তন বাংলার গভর্নর স্যার জন গ্যান্ডারসন-এর 
ওপর আরুমণের জন্য সেগদীল পর্বব্যবস্থামতো 


৫৭৬ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


জধদেষপুর থেকে আলাদা ব্যাচে আগত ভবানী 
ভট্টাচার্য ও রাঁব ব্যানাজর হাতে তুলে দিতে পেরে- 
ছিলাম এবং পরে গলাভঞ্ অবস্থায় কলকাতায় ধরা 
পড়ার পর |জজ্ঞাসানাদ, 10600110810101. 181700, 
বিচার ও দীর্ঘ সশ্রম কারাবাসের ধকল শান্ত নে 
সামলে চলার শান্ত পেয়েছিলাম, তার মূলে নিশ্চয়ই 
ছিল ম্বামীজীর সেই বাণী--“তুমি জন্ন হইতেই 
মায়ের জন্য বাঁলপ্রদত্ত” । অবশ্য শরধ্চন্দের পথের 
দাবী', ভ্‌পে ব্রাকশোর রক্ষিত রায়ের সপ্পাদিত 
দলীয় মাসিকপন্র “বেণ:' ও তাঁরই 'লাখত "চলার পথে, 
শীর্ষক গঞপণ্রন্থাটও আমাদের পথ চলায় বিশে 
শন্তি জগমেছিল। এ্যান্ডারসন শহ্যাং মানলাঘ রবি 
ব্যানাজীরি দীপা 'ভর এবং ভপান? ভট্টাচার্ষের ফানর 
আদেশ হয়। ১৯৩৫ খ্রাট্টানোর ৩ ফেব্রুয়ারি 
রাজশাহী জেলে ভবানী ভট্টাচাষের ফাঁস হয়। 
আম তখন সেই রাজশাহশী জেলেরই জেনানা ফাটকে 
কয়েদ খাটাছ । শবাদ ভবানীর স্মৃতি আনার কাছে 
আজও অগ্ললন। আগালতে তার সেই দপপ্ত ভঙ্গি এবং 
সেই বিখ্যাত উান্তঃ "1 হ্যা, 50179 1040 [15 
2011500) 13 9011 15101 কখনোই ভোলার 
নয় । ফাঁস্র আঞ্গা এই ভবানই তাৰ হাট ভাইকে 
চিঠিতে লিখোছলেন £ "অনাবস্যায় শানে ভীরু 
ভয় পায়, আর সার্থক সেখানে 'সাশধলাভ করে।” 
কলকাতার এ্যা ডারসন ভবনের “ভবানী ভবন, 
নামকরণ শহীদ ভবানীরই দ্নততে । বলা বাহুলা, 
ভবানী এবং সকল ম্যান্ত-সংগ্রামীই স্লামীজীর 
বাণীতেই উদ্ধহধ হয়োছলেন। 

প্রথম কারাবাসের সনয অবশ এত কিছু ভাবান। 
মানে ভাবার অবসর ইয়ান। বিপ্লবীদের কয়ে 
জীবন তখন বড়ই কঠিন ছিল। প্রেসি'ড সী, 
দাঁজালং, কার্শিয়াং, রাজশাহী, মোঁদনীপুর, 
দিনাজপুর সব জে'লই একই ব্যবস্থা ৷ তবে ১৯৪২ এ 
যখন ন্নিতীয়বার গ্রেপ্ধার হযে ভারতরক্ষা আইনে 
সাকিভীরাটি প্রজনার হিসাবে কারারদ্ধে হই তখনই 
এসব চিন্তাভাবনার অবসব হয়েছিল । 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জেলে মাকর্সীয় 
পুস্তকাঁদ কিছ, পড়লেও আমরা কিন্তু স্বামীজীর 
চোখ দিয়েই দেশের “দাঁরদুনারায়ণাদের দেখোঁছলাম 
এবং মনের দিক থেকে তার সেবামন্মেই দীক্ষিত 


$০৭ 


আহার জাননে সদ তি বব নাগ 


ছিলাম । মাব্প-এর তোছ*5 ৩08৪৪1৩ না শ্রেণশ 
সংশ্রাম আমাদের আবলণ কারান । ১১৩৮-এ 
মহায়া গান্ধীর হস্তক্ষেপের ফলে লৈপ্লীণক কাজে 
দশ্ডিত মাহলা বা"দগণ গযান্ত পেছে বউ কেউ 
কাঁমউনিন্ট হথে গেছেন ঠিকই, তবে আম 
চিরকালই জাহীযতাবাদীই আছ । দ্বামীজী- 
নর্েশিত 'ভারতমাতাই জানার উপাস্য । 

১৯৪৬-এ জেল থেকে বোৌরযে যখন আম 
'বিদ্যাসাগব মহাশয়ের মেপ্রোপাণীলটন স্কুলে 'শীক্ষকা- 
রুপে যোগ দিই ৩খনো এই ভেবে আনার আন'দ 
হয়েছে যে, এই সেই স্কুল যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ 
একাদিন ছাত্র ছিলেন । 

ভারাতের 'তথাকাথত" স্বাধখিনভাব গর িববাই- 
সুত্রে আম যে-পারণারে এলাম তাঁরা আধকতর 
সংস্কতিবান ও সংক্কারমূন্ত ছিলেন । আরো আনান্দর 
কথা এই যে, তাঁরা প্রায় সকলেই রামকৃষ্ণ মিশনের 
দশীক্ষভ গছ'লন | ঢাকাতে স্বামী লঃবোধানন্দ 
মহারাজ (খোকা মহারাজ) তাঁদের দীক্ষা 'দয়োছিলেন। 
আগার এক বড় ননদ প্রাতিভা দেবীর কাছে সেই 
অগৃভময়ণী “মায়ী” সন্বোধন সহ ঘ্বামী স:বোধানন্দ- 
জীবু ২৯২৪ থেকে ১৯২৬-এব পাঁরনরে লেখা প্রায় 
৪০ খানা চিঠি এখনো আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ 
1.সাবে রাক্ষিত আছে । এর অনেকগুলো 'উদ্বোধন'-এ 
১৩৭৪ থেকে ১৩৭৪-এন বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়োছল। ব, ভি.-র একজন প্রথম সাঁরর ব্যস্তি 
আনার স্বামী ভ্াপন্দ্রীবশোর রক্ষিত পান আনু 
স্টানকভাবে দীক্ষত না হলেও স্বভাবতই রামকৃষ্ণ 
দববেকানন্দের পবম অনংরাগন ছ'লন | দ্বামাজীর 
জীবন ও বাণী 1ছুল তার আদশ এবং প্রেরণার উংস। 
স্বামীজীর ভাবানুসারী জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁরও 
জীবনের মূলমন্ত্র । আনার জীবনে তাই কোনাঁদনই' 
আদরের সংঘাত আসোন । 

বেলুড় মঠে আম বহুবার গয়োছি। কিন্তু 
বেশ পাঁরণত বষসে হঠাৎ একাঁদন দণক্ষা নেবার 
সুযোগ এল ॥ আমার পবম সৌভাগ্য যে, স্বামী 
বীরেশবরানন্দজী মহারাজ আমাকে অনুগ্রহ করে 
দীক্ষা দেন। 

বছর পাঁচ-ছয় আগে ভরত মহারাজ একাঁদন বাঁণা 
দাস (বাংলার গভর্নর স্যার ল্টানলি জ্যাকসন 


শ্রে্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


শটিংখ্যাত ) ও আমাকে বেলুড় মঠে ডেকে পাঠিয়ে- 
ছিলেন । আমার একান্ত দূভাঁগা ষে, অসচ্থ থাকায় 
আমি যেতে পারিনি । বাণাঁদ গিয়োছিলেন। তাঁর 
কাছ থেকে সব শুনোছলাম । আম পরে ক্ষমা চেয়ে 
ভরত মহারাজের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে চিঠি 
দিয়েছিলাম । তানি আশীবদি করোছলেন। সেই 
ভরত মহারাজও তো সৌদন চলে গেলেন। জীবনে 
জার দেখা হলো না। ম্বাধীনতা-উত্তর কালে এরা 
ছিলেন আমাদের কাছে স্বামীজীরই প্রাতভ্‌। 


জীবনের প্রান্ত বেলায় এসে এখন শ্রীন্রীঠাকুর ও 
শ্রপ্্রামার কথা তো ভাঁবই, আর বশেষ করে ভাব 
স্বামীজী ও তাঁর মানসপনূত্র নেতাজীর কথা । 


সেই ১৯০২ খাস্টাব্দে আমাদের “বড়না” হেমচন্দ্ 
ঘোষকে ম্বামীজী বলোছলেন £ “পরাধীন জাতির 
কোন ধর্ম নেই। তোদের এখন একমান্ ধর্ম হলো 
মানুষের শান্ত লাভ করে আগে পরদ্বাপহারীদের 
দেশ থেকে তাড়য়ে দেওয়া ।” “বড়রা বলতেন £ 
“আমরা জীবনভর এই গুরুবাকাই অন:সরণ করার 
চেগ্টা করোছ ।” 


[গত ১০ মে ১৯৯০ আম শ্রীমতী রক্ষিত রায়কে একাঁট 
চিঠি লাখ । তাতে আম তাঁর কাছে দি প্রশ্ন রেখে 
ছিলাম । শ্রীমতী রাক্ষিত রায় তাঁর শারশীরক অসযাবধা 
সম্তেবড ৩১ মে ১৯৯০ আমার প্রশ্ন দুটির উত্তর দিয়ে 
তান স্বয়ং যে চিঠি আমাকে দিয়োছলেন নিচে তা 
উপস্থাঁপত হলো । ] -ক্বামী পূর্ণায্বানম্দ 


স্বামী পর্ণাত্মানন্দ মহারাজ 
যুগ্ম সম্পাদক 
উদ্বোধন, 
১, উদ্বোধন লেন 
কাঁলিকাতা-৭০০০০৩ 


৩১ মে ১১৯০ 
সাবনয় নিতেন, 


আপনার ৯০ মেস চিঠিতে আমান কাছে দুটি 
প্রশ্প লেখেছেন £ (১) ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের 
শাঁদ ও মধাশাে (১৯৩০ প্রসঃ পর্যন্ত ) এবং জাতগয় 


৯২ভম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


জাগরণের উন্মেষে স্বামীজীশর প্রভাব পর্বাঁধক বলা 
যায় কি এবং গেলে কেন? 

(২) বিজ্পবীদের চাঁরত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের কোন 
প্রভাব ছিল কি? আম এখানে এ প্রন দুটির 
উত্তর দেবার চেস্টা করাছি £ 


(১) পরাধীন ভারতের মন্ত-সংগ্রামে যেসব 
কিশোরএকগোরী, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী 
বিদ্দুমান্তও অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদের চাঁরত্র- 
গঠনে ও মনের দ়ুতায় এবং আতত্যাগের 
প্রেরণায় স্বামীজীর প্রভাব সর্বাঁধক বলেই মনে 
হয়। দেশের জন্য স্বামজীর সবর্ব ত্যাগের মন্ত্র 
তাঁদের কাছে ছিল এক চির্তন প্রেরণার উংস। 
দাদ্র, অন্তর, মুখ, কুসংসকারে আচ্ছন্ন ভারতবর্ষের 
মানুষকে পরম দ্নেহে ঝুকে টেনে নয়েও স্বামীজী 
যেন আবার চাবুক মেরে তাদের কুসংস্কার থেকে, 
মোহনিদ্রা থেকে মস্ত করে এক আলো7কাচ্জবল জীবনে 
উন্নীত করতে চেয়েছেন। কাজেই আঁদ ও মধ্য 
উভয় পর্বেই স্বামীজী বিদ্যমান । শহধু তাই বা 
কেন, পাশাপাশি মাকসীর প্রভাব সত্বেও স্বামীজশর 
প্রভাব অন্ত্য পর্বেও অর্থাং সুভাষচন্দ্রের নেতাজী- 
পর্ব পর্যন্তও বিদ্যমান । 


(২) ঠাকুর ও স্বামীজী তো অভেদ। যেখানে 
ঠাকুর সেখানেই স্বামীজী, বা যেখানেই স্বামীজী 
সেখানেই ঠাকুর। তবে আঁম আগেই বলোছ আমরা 
-__বিস্লবীরা ঠাকুবকে কিছুটা পরে চিনোছলাম 
এবং চিনৌছলাম স্বামীজীরই মাধ্যমে । স্বামীজশ 
তন্বেমন্মে নজেকে আটকে না রেখে ভারত-আত্মার 
বাণী প্রচারের জন্য দেশ-দেশান্তরে গিদোঁছিলেন তা 
ঠাকুরেরই প্রেরণায় ৷ আজ বড় অভাব সে-আদর্শের। 
তাই ভারতের দিকে দিকে আজ 'বাঁচ্ছন্নতাবাদ ও 
সাম্প্রদায়কতা এত মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়য়েছে। 
তয়ুণ ও যুবসমাজ দশাহারা। ঠাকুর ও স্বামীজীর 
আদর্শে এদের যাঁদ পাঁরচাঁলিত করা যায় তবেই 
ভারত আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে-জগতে শ্রেন্ঠ 
জাসন লাত করবে । নমস্কারাব্তে 


ইতি, 
১০৪ সি, কড়েক্না রোড, উদ্জবলা রক্ষিত রায় 


কঁলিহাতা-২০০০১৭ 
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একটি রকেটের অমর ভ্রীবন 


শঙ্করীপ্রসাদ বনু 


॥১॥ 

কাহনপীট শুনোৌছল,ম পুজনীয় ভরত 
মহারাজের (স্বামী অভয়ানন্দের ) মুখে । স্থান 
বেলুুড় মঠে তাঁর আঁফস ঘর। সময়--২৩ অক্টোবর 
১৯৮০, সকাল ১০-১১টা। উপাস্থত--মৃগেন্্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় (বাদলবাবু ), বমলকুমার ঘোষ ও 
অন্য কয়েকজন এবং বতমান লেখক । (বাঁহনীটি 
অন্য সময়েও ভরত মহারাজের মুখে শুনোছি )। 

ভরত মহারাজ মিপ ম্যাকলাউডেত 
বলাছলেন। 

মহারাজ তখন কম্ঁবপে গায়াবতশীতে আছেন। 
মিস ম্যাঞ্লাউডও সেখান । ওকে মহারাজরা 
ট্যান্টিন' বলতেন! একাঁদন তান উদভ্রান্তের মতো 
্রুতগদে এসে বললেন £ “ভরত ! ভরত ' আমার 
সর্বনাশ হয়ে গেছে-আমার লকেট হারিয়ে গেছে । 
ওর মধ্যে স্বামীজীর মাথাব কেশ ছিল। ক হবে 
ভরত? ও লকেট আমার চাইই ৷ যেভাবে হোক, 
ওটি খুশ্জ বার কর)” 

ভরত মহারাজ দেখলেন, বৃদ্ধা কে'দে-কেটে 
আঁশ্ছির। তাঁ/ক নানা কথন আম্বদ্ত করার পরে, 
অদ্বৈত আশ্রমর সবলে খোঁজাখুঁজি শুর করলেন । 
কিনতু সপ্ধান পাওমা গেল না। বৃত্ধার ধারণা হলো, 
বৈউ ওট চুর করেছে । তান পালসের নীচু মহলে 
এবং ওপর মহলে খবর পাঠা,ত লাগলেন ৷ পুলসের 
ওপর মহলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল 
তাছাড়া তখন বৃটিশ আমল এবং তান মেমসাহেব । 
ফলে রীতিমতো দাড়া পড়ে গেল। অবস্থা দেখে 
ভরত মহারাজ খুব কড়া ভাষায় তাঁকে বললেন ঃ 
"ট্যাম্টন, এ কী কাণ্ড বাধাচ্ছো তুম ঃ তোমার 
প্রিয় জীনস হারয়েছে ঠিকই । তাই বলে এইসব 
গাঁরব পাহাড়ী লোকদের উত্তন্ত করবার ব্যবস্থা 
করবে? এরা 'নরীহ, সরদ। পল এদের 
অকারণে নাজেহাল করবে !? 

মিস ম্যাকলাউড বুঝলেন। তারপর ভরত 
মহারাজের দুটি হাত ধরে আতি কাতরস্বরে বললেন £ 
“ভরত, ওজানস আমার সবস্বা। এ প্রাণের 


কথা 


জিনিসাঁটকে যাঁদ কেউ উদ্ধার করত পরে-সে 
একমাত্র তুমি । ভাল করে খুজে দেখো 1৮ 

বৃদ্ধা প্রায় কাঁদতে-কাঁদতে বেলুড় মঠে ফিরে 
গেলেন। ভরত শহারাজজ অনেক সন্ধান ধরলেন, 
কন্তু হাঁদস মলল না। কয়েক মাস পরে, একাদন 
এক পাহাড়ী কাল, অদ্বৈত আশ্রমে সে কাজকর্ম করে 
-হাডে হারের মতো কী একটা ঝাঁলয়ে নিয়ে এসে 
হাজির । বলল £ “মহারাজ, এটি রাস্তার ধারে 
পড়োছল। দেখুন তো, এখানকার কাবো জানিস 
কিনা 2 মহারাজ দেখে চমকে উঠলেন । আরে, 
এ-ষে ট্যান্টিনের হাবানো লকেট। জিজ্ঞাসা করলেন 
“তুই এটা পেলি কি করে 2” সে বলল, রাস্তা দিয়ে 
আসতে আসতে দ্যাখে, কী এটা চিকচিক করছে। 
পাতায় আর মাটিতে বাকি অংশ ঢাকা ছিল। মাটি 
সারয়ে সে সেট পেয়ে গেছে । 

মহারাজ বুঝলেন, রাস্তায় হাঁটবার সময়ে মিস 
ম্যাকলাউডের গলা থেকে খুলে সোঁট পড়ে গিয়োছল 
লতাপাতার মধ্যে । পরে ধুলোয় চাপা পড়ে যায় । 
বষরি সময়ে মাটি ধুয়ে যাওয়ায় সেটিকে কুলি 
দেখতে পেয়েছে । 

মহারাজ তখাঁন টোলগ্রাম করে মিস ম্যাকলাউডকে 
শুভ সংবাদ জানিয়ে দলেন। উল্লাসত মিস 
ম্যাকলাউড ফিরাঁত টোৌলগ্রামে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, 
আঁবজ্কারক কালকে ২০০ টাকা পুরস্কার দেবার কথা 
বলে পাঠালেন। 

ভরত মহারাজ কুঁলকে ডেকে বললেন £ 

“ওরে, মেমসাহেব খহাশ হয়ে তোকে ২০০ টাকা 
দিতে বলেছে । এই নে।”» 

কাল--“আম নেব কেন? 

মহারাজ-_“তুই মেমসাহেবের সাধের জিনিস 
খুজে দিয়েছিস, তাই বকাঁশশ দিয়েছেন ।” 

কাঁল-“ওটা দেখতে পেয়েছি, তাই এনে 
দয়োছ। তার জন্য টাকা নেব কেন? 'জানস 
খুজে এনে দিলে কেউ টাকা নেয় বুঝ £” 

মহারাজ--“মেমসাহেব ভালবেসে দিয়েছে, নিবি 
নাকেন?” 
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উদ্বোধন 


কঁল_“না, নেব না।” 
অনেক চাপাচাঁপ সাধাসাধর পরে কুল শেষ 
পর্যন্ত ২২ টাকা ?নতে রাজ হলো। জাম না বাঁড়, 
[ক একটা ব্যাপাবে তার এ টাকা দেনা হয়েছিল | 
| ২ 
লবেটাটি ভালগণরমান ছিল না। তার পিছনের 
ইতিহাস সৃগভার ভাবে ও অথে পণ । মিস 
ম্যাকলাউডের ক্ষাছ থেকে শুনে সেকাহিনী বলেছেন 


তাঁর বোনাঝ ফ্রান্সেস লেগেট (একদা লেডি 
স্যান্ডউইচ )। কাহিনী এই £ 
স্বামীজীর সময়ের কথা |  িস ম্যাকলাউড 


বোন্বাইইএ আছেন । একাঁদন দুটি তরুণ হিন্দু 
ছেলে এল তাঁর স'ঙ্গ দেখা করতে । তাদের এক- 
জনের ঘড় ঢে,ন ঝুলাছিন এব নীলকান্ত মণি। 
বড়ো চমংবার সোট। 

'সিস ম্যাকলাউড বললেন £ “আহা, কী সুন্দর 
রঙ 1" 

1ছলোটি তখাঁন বলল £ “আপনি এট নিন না!” 

িস ম্যাবলাউড এট, অপ্রস্তুত হয়ে বললেন £ 
*“সে কি, নেব কেন 2 না না, মোটেই নেব না।” 

পরাদন সেই ছেলেটি একলা এল। একেবারে 
ধরে পড়ল, “ঞঁট আপনাকে নিতেই হবে।” মিস 
ম্যাকলাউড প্‌বধং গররাজ | 

মস ম্যাকলাউড--কি বলছ? অমন দামী 
দজানসটা নিয়ে নেব? কেন নেব বলো ?” 

ছেলোটি--“আপনি আমাদের দেশের মানুষকে 


ভালবাসেন । তাই এই শ্রদ্ধার নিবেদন । আপাঁন 
নেবেন না?” 

মস ম্যাকলাউড গানলেন। 

পরাঁদন ছেলেটির বন্ধ এল। সে বলল, 


“জানেন, আপনাকে আমার বন্ধু যা দিয়ে গেছে, 
ভাই ছিল তার শেষ সম্পদ ।» 

মিস ম্যাকলাউড আর কখনো দুই বন্ধুর কোন 
একজনেরও দেখা পানান। 

এই ঘটনার সাত বছর পরে িউইয়কে মিস 
ম্যাকলাউডের সঙ্গে ম'সয়ে লালীক-এর দেখা হয় । 
লালীক সেকালে ফান্সে এবং ইউরোপে প্রখ্যাত কারু- 
শিজ্পী ও মৃণিকার। শিল্পের বিবকোষে গুরুত্বের 
সঙ্গে উাল্পখিত হয়েছেন, এমন শি্পী তিনি। 


৯২তম বর্ষ_৯ম সংখ্যা 


লালীককে মিস ম্যাকলাউড রত্বাট দৌঁখয়ে তার 
প্রাপ্তর চমকপ্রদ ইতিহাস বললেন । তারপর অনঃরোধ 
করলেন_এঁ মাঁপাট দয়ে একটি রোলকুয়্যারি 
(সাধুদের দেহাবশেব বা পবিশ্ন বন্তুর আধার ) 
তোঁর করে দেবার জন্য ৷ ম্ণাট নিয়ে বে মাসয়ে 
লালগক এক বছর পরে লকেটাট তোর কবে দিলেন । 

অসাধারণ সেই সন্টি। মহা'বণ্বের হদয়-রূপ যেন 
সেঁট। আবছা নীল কাঁচে ফুট আছে দই দেবদূত ; 
অধক্বচ্ছ আঁ্ছ্যুন্ত তাঁদের পক্ষ; স্ফটিকেব মেঘের 
উপরে নতজানু হয়ে তাঁরা হাতে ধরে আছেন আলোক- 
বিচ্ছারত নীলকান্ত মার্ণটকে । অপরপ ! 

লকেট পেয়ে মিস ম্যাক্লাউ'ডর আনন্দের সীমা 
নেই। বারবাৰ কৃতজ্ঞতা জানালেন। 

মিস ম্যাকলাউড-গি সিমে লালীক, এই 
িজ্পকমণটর জন্য আপনাকে পারশ্রীমক হিসাবে 
কী দিতে হবে ৮” 

ম' লালীক-ীক্ছু দিতে হবে না। 
আপনাকে আমার উপহার ।?? 

মস ম্যাকলাউড-_“উপহার 2 কেন, কী কারণে?” 

ম" লালীক--“কারণ, আপাঁন আমাদের দেশের 
মানুষদের- ফরাসিদের-এত ভালবাসেন |” 

তন মহাদেশ 'মালত হলো একটি রতে--এাশয়া, 
আমোরকা ও ইউরোপ । ভারতের এক অজ্ঞাতনামা 
যুবক, আমোরকার মিস ম্যাকলাউড এবং ফ্রান্সের 
মশসয়ে লালীক। 

কে মালয়ে দলেন : 

বিবেকানন্দ । 

তান ভারতের এবং বশ্বের ৷ এবং মহাবিশ্বের । 
তাই তাঁর দ্মৃতিচহভরা লকেটাটতে দেখা গেছে 
মহাবিদ্ব-ছাব-সেখানে অসীম প্রেমের নীলকাণ্ত 
রত্বকে উধের্ব ধারণ করে আ.ছন-_দুই দেবদত। 

1৩ | 

[মস ম্যাকলাউডের কাছে বিবেকানন্দ কখনো 
নিব বুদ্ধ, কখনো শুধু অনন্ত আলোক । 

'তাঁন বলেছেন ঃ 

“ম্বামীজী আমাকে অনুভব কারয়েছেন, 

অনন্তে অবাস্থিত আম, 

তার পারবতন নেই, বিকাশ নেই, 

তা চরন্তন। 


এাঁট 


6৮০ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


স্বামীজীর এই অসামতাই বেধে 

রেখেছে আমাকে । 

তার নিদ্ন-উধর্ব_পার্বল 

পেশছতে পার না কোনখানেই 1” 

মস ম্যাকলাউডের যাত্রাও তাই চিরন্তন । বত 
লাভ তাঁব ভাঁবতব্য ! প্রথম রত্বলাভ হয় যখন বয়স 
সা পাঁচ কি ছয়। ম্যাকলাউড পাঁরবার তখন 
ডেইয়েটে অবাস্থৃত ৷ একাঁদন শিশুটি স্বপ্নে দেখল__ 
বাগানের একটা বিশেব জারগা খু'ড়লে সে সোনা 
পেয়ে যাবে। ঘুম ভেঙেই ছুটল বাগানে স্বপ্নে 
দখা জায়গাটি খড়ল- এবং সতাই পেয়ে গেল 
একটি সোনার দুল । 

মেয়োট তার পব থেকে খ'ুজেই চলল । পাথবীব 
অনেক রতুই তার আশপাশে এসে জ্ন-_ কোনটাই 
মনঃপত হলো না। অবশেষে সে পেল_সেই অনন্য 
বত্বুটি_যার জন্ন সুদূর গঙ্গার ভীবে। রত্াটতে 
বিবভূবন ভরা । 

এহেন সন্পদ নিয়ে একান্তে বদ হয়ে থাকাব 
চার ভান নন। “শোন শোন সুর/লাকবাসাঁ, 
অমৃতৈর যে আছো সন্তান, / জানরাছি সেই আব- 
নাশণ, / জ্যোতির্ময় পুরুষ মহান 1” সুরলোকবাসী 
নিয়ে গর ব্যদ্ততা ছিল না। আগে আধকার করতে 
হবে নরলোকবাসীদের | 

মিস ম্যাকলাউডের কাজ দাঁড়াল-_'শোন 
শোন” বার্তা কণ্ঠে তুলে নিয়ে সারা বি.“ব ছু) 
বেড়ানো-_এক আশ্চঘ” রত্ব'জ্যাতির বার্তা । 

মস ম্যাকলাউড বললেন £ 
“নরধারিত বিরাট ভূমিকা আমাকে নিতে হবে। 
কোথায়, কিভাবে, তা জানি না। 
কিন্তু স্বামীজার সান্নধ্যে বৃথা বাস কারান, 
বৃথা তাঁকে ভালবাসান। 
তাঁকে জানা আর বশ্ব্রক্ষাণ্ডের আধকার পাওয়া- 
একই কথা। 
আমার সমাধ-ফলকে লেখা থাকবে-- 
'সদা প্রস্তুত আমি ।” 
আমার অপেক্ষা করার সময় নেই 
আজই আমার নির্ধীরত লগ্ন ।” 

মস ম্যাকলাউড বছরের পর বছর বৃহৎ 'বিণ্বে 
ঘুরেছেন। বলা হতো, তান চাকার উপর বিশ্রাম 


১৪ 


৬৮৯ 


একট লকেটের অমর জাবন 


নিতেন॥। পথিবাঁর বিভিন্ন দেশের মুদ্রা নিজের 
কাছে বেখে দিতেন-ব্লা তে। যায় না, ম্বামীজীর 
কাজে কখন কোথায় বোরয়ে পড়তে হয়! 

তাহলে এঁ-ষে নীলকান্ত মাঁণর লকেটটি-_মিস 
ম্যাকলাউডের কাছে যা 'বিবেকানন্দ-প্রতীক--তাকে 
রেখে যাবেন কোথায় ? 

নিবোঁদতা সেপ্র*্ন তুলোছলেন ৷ উত্তর তিনিই 
দিয়েছেন। 

৪ঠা জুলাই গুদের জীবনে মহাঁদন। ১৯০২ 
খীস্টাব্দর ৪ঠা জুলাই মত্যজীবন থেকে ম্বামীজীর 
মহাম্াঃর দন। তার দুই বংসর পরে ১৯১০৪-এর ঠা 
জুলাই 'নাবোদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন £ 

“এই সেই বাত-স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের মহা 
রান্। এ এমন রাতি যাকে প্রাণমন দিয়ে স্মরণ 
করবেন ঈশ্বরের যত সন্ভান আছেন এই পৃথিকীতে 
_সণলেই ।” ক্রাস্টন এখন একলা বসে আছে, 
সারাদনের কঠোর পাঁরশ্রমে একেবারে নিঃশোষত, 
ছাদের দিকে একদৃণ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে । আর 
আমি লেখার টৌবলে, কেবল ভাবাঁছ, ভেবে চলোছি। 
আনার চিন্তা তোমারই দিকে ধেয়ে চলেছে--সমদ্র- 
পথে তুমিও হয়তো একলাই রয়েছ ।” 

তারপর গনবোঁদতা মস ম্যাকলাউডের লকেট- 
প্রসঙ্গ আনলেন । তাঁর লেখা থেকে স্পম্ট নয়, 
লকেটটি ইতিমধ্যে তৌর হয়ে গেছে কিনা! তবে 
লকেটের রেখাচন্ত তাঁর কাছে এসে 1গয়োছিল-_এবং 
সৌঁট যে কণ্ঠে ধারণ করা হবে, এই সংবাদও । নম্রনত 
কণ্ঠে নিবোঁদতা লিখলেন £ 

“মস স্টামএর আঁকা তোমার “রেলিকোয়্যার'র 
হাব আঙ্গ এসেছে । কাঁ অপর সুন্দর | কী 
রহস্যময়! কণ শান্ত মৌন ! মসয়ে লালীক ষে 
ভাবে প্রতীকের ভাবায় চিন্তা করতে পারেন, দেখে 
ঈর্ঘা হয় । কিন্তু একটা কথা বাল, যাঁদ তোমার 
জায়গার আম থাকতুম তাহলে ও-কন্তু কণ্ঠে ধারণ 
করতে পারতুম না। দেওয়ালের কোন একটি 
জায়গা বেছে নিয়ে, সেখানে ওটিকে স্থাপন করে, 
নতজানু হয়ে, তাঁকয়ে থাকতুম। কিন্তু তোমার 
পক্ষে ও তো সভব নয । ভগ যে যাযাবর পাঁখ। 
তোমার পক্ষে ওটকে দ্থাপন করার একটি চ্ছানই 
আছে-_-তোমার ব্ববয় 1» 


সেপ্টে্যর, ১৯৯৪০ 


মা সরদ্বতী 
স্বামী গোপেশানন্বৰ 


শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন £ “ও সারদা, সরস্বতী 
জ্ঞান দিতে এসেছে।" শ্রীন্্ী্াকুর যখন বলেছেন 
-মা হচ্ছেন সরস্বতী-তখন সে-কথা শ্রদ্ধা 
সহকারে অনেকেই মেনে নিতে বাধ্য। কন্তু 
যাঁরা ঠাকুরের সাথে মজা করতে চান তশাদের 
কথাবার্তা একটু অন্য রকমের হবে-এতে আর 
আশ্চর্য হবার কি আছে। 


শ্ীশ্রীমা লেখাপড়া জানতেন না বললে বিশেষ 
ভুল বলা হবে না। অথচ ঠাকুর মাকে একেবারে 
সরস্বতী বলে দিলেন! এঁটি কেমন হলো ? 
সরস্বতীর কাছে আমরা শক্ষা পাব, জ্ঞান পাব 
বিশেষ করে এই শবজ্ঞানের যুগে যখন িশ্ব- 
কর্মার রমরমা তখন যাঁদ শিক্ষা দেবার প্রণালী 
বিজ্ঞানসম্মত না হয়, তাহলে কি শিক্ষাদা্রীকে 
বর্তমান যুগ সরস্বতখ বলে মেনে নেবে 2 


প্রথমে শিক্ষা ও 'নিরক্ষরতার যোগাযোগ 
কোথায় খোলা মনে একটু ভেবে দেখা যাক। 
বেদ-উপ্পীনষদের অতুলনীয় জ্ঞানভাণ্ডার যাঁরা 
আবিচ্কার করেছিলেন তাঁদেরকে বৈজ্ঞাঁনক না 


বলে খাঁষ বলা হয়। এটাই প্রচলন। খাঁষই বলুন ' 


আর বৈজ্ঞানকই বলুন-তাঁরা ক নিরক্ষর 
ধছলেন 2 এ কথায় আপনারা এক সঙ্চে বলে 
উঠবেন- “প্রশ্নটাই ভুল, প্রশ্নটাই ভূল, তখন 
অক্ষরই আবিচ্কার হয়নি, নিরক্ষর শব্দট তখন 
অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে ঢাকা ছিল।” আপ- 
নাদের কথা মেনে নিলে [সম্ধাল্ত দাঁড়ায় যে, 
নিরক্ষর হলেও জ্ঞানী হওয়া মোটেই অসম্ভব 
নয়। যা প্রাচীনকালে সম্ভব ছিল তা বর্তমান 
কালেও সম্ভব । আমাদের অবশ্য জ্ঞান আহরণের 
জন্যে পড়াশুনা করতে হয়। কিন্তু সরস্বতীকেও 


যাঁদ পড়তে হয় তাহলে তান কেমন সরস্বততী: 
অমন সরস্বতীতে আমাদের দরকার নেই। 
'আমরা জ্ঞান-স্বরাঁপণীকেই সরস্বতী বলে জানি। 


এবার শ্রীশ্রীঠাকুর কি বলতেন, শ্রীশ্রীমা বি 
বলতেন তারই এক-আধটা কথা নিয়ে চিন্তা কর 
যাক।-সংসারে পাঁকাল মাছের মতো থাকবে 
কারও দোষ দেখবে না, সকলকে আপন করে 
নাও। যে মহাসত্যগূলি মন্ষ্য জীবনে নিতান্্‌ 
প্রয়োজন সেই কথাগুলিই ওরা আঁত সহ 
সরল ভাষায় বলে গেছেন। এজন্যেই কি শ্রীম 
সরস্বতী 2 কখনই নয়। শুধু বললে হবে কেন: 
আগেই বলোছ বর্তমান যুগে সরস্বতীবে 
বৈজ্ঞানক উপায়ে আমাদেরকে শিক্ষা দিতে 
হবে। আমরা সাধারণতঃ মনে কার বিজ্ঞান 
শিক্ষাটাই বৈজ্ঞাঁনকভাবে দেওয়া দরকার। অন 
কিছ; শিক্ষা বৈজ্ঞাঁনকভাবে না দিলেও চলবে 
শুধ, পড়ে গেলেই হলো অথবা বলে গেলেঃ 
হলো। আমরা জেনেছি-পড়ার থেকে শোন 
ভাল, শোনার থেকে দেখা ভাল। ছড়ায় বলে 


পড়ার চেয়ে ভাল শোনা, 
শোনার চেয়ে দেখা, 
বস্তৃটাকে দেখলে পর 


দেই তো সেরা শেখা। 


বৈজ্ঞানিকের দেখাতেই বিশ্বাস, তার জন্যে 
তো ল্যাবরেটার'-তে 'ডেমনস্ট্রেশন' দিয়ে শিক্দ 
দেওয়া হয়ে থাকে । আন কিছু দস্তা, ঢাল কিছ 
“এসিড” ভূরভুর করে 'গ্যাস' বের হবে। আগ 
দাও, কেমন সুন্দর আলো জবলবে । একবার টে 
দেখেছে, সে-ই শিখেছে । তাই বাল 'ডেমনস্টেশন 


৬৮২ 


বাশ্বনঃ ৯৬৯৭ 


1 অন্ততঃ বৈজ্ঞানকরা তো 'ডেমনস্ট্রেখন' 
'রেনই। 


সংসার-জশীবনে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন ফিনা 
ন নিয়ে বিতন্ডা চলতে পারে। কিন্তু মাযে 
[লেন এতে কোন সন্দেহ নেই। সেক রকম 
বন? খুবই গাীরবের। কাপড় গিট গদয়ে 
রে পরের বাড়তে ধান ভানতে যেতে হতো। 

দন অন্ম জুটেছে তো নূন জোটোনি। 
তে কেউ বা আধ-পাগল আর কেউ বা 
হরা-পাগল। ভাইদের কথা আর নাই বা 

। কারণ মা বলেছেন-কারও দোষ দেখো 
2 
ট পষল্তি যখন “চন্দন সমান" _আঁত প্রিয় ও 
ঢবত্র বন্ধু, তখন এব্যাপারে বলতে হয়_ সখ 
ই চুপ করে থাক, চুপ করে থাক। এই 
বব্ষহ সংসারে কেমন করে পাঁকাল মাছের 
তো থাকতে হয় তা মা একাদন নয়, দিনের পর 
নন, দীর্ঘীদন দৌখয়ে গয়েছেন। সংসারীদের 
পষুন্ত স্থান সংসার, ওটাই তাদের কেজ্লা, 
ঘমন মঠ হচ্ছে সাধু-সন্যাসীদের কে্লা। 
নীকা জলেই ভাল থাকে৷ জল নৌকায় না 
কলেই হলো। মা সেট দৌখয়ে গেছেন। 
ময়াবশেষে মা অবশ্যই কৃত্রিম ফোঁস করেছেন। 
ঢ না হলে পরমূহূত্তেই হেসে কুঁটপাঁট হবেন 
হন? মায়ের জশীবনশ যাঁদের পড়া আছে তাদেরই 
সব ঘটনা জানা আছে। সাত্য, সংসার নিয়ে 
1 কি-খেলাই না খেলেছেন! 


মা সকলকেই গনজের সন্তানজ্ানে ভাল- 
[সতেন এবং তার জন্যেই নিজের দরকার না 
[াকলেও সকলের জন্যেই কতই-না ধ্যান-জপ- 
পস্যা করেছেন। আমরা তো নিজের জন্যেই 
র্থনা করে উঠতে পারি না। ধূব বোশ হলে 


গ্‌চ 


মা সরস্বতণ 


নিজের আশ্রমের জন্য, আর সংসারীরা নিঞ্জের 
ম্মী ও ছেলেমেয়ের জন্য। ব্যস। পরের ছেলে- 
মেয়ে ও স্তীর জন্যে আপাঁন কি কোন দন 
প্রার্থনা করেছেন? অথচ মা এই সংসারে থেকেই 
এই সকল ডেমনস্ট্রেশন' দিয়ে দেখিয়ে গেছেন। 
মা বিড়ালের সেবা করেছেন, গরুর সেবা 
করেছেন, পাখির সেবা করেছেন, ডাকাতের সেবা 
করেছেন, রাধুর সেবা করেছেন, 1শষ্যের সেবা 
করেছেন, সাধুর সেবা করেছেন, গৃহাঁর 
সেবা করেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা তো 
করেছেনই। কেউ বাদ নেই। সেবার কথা ডান 
শুধু মুখে বলেনান, সেবার 'ডেমনস্ট্রেশন' 
দিরে গেছেন। এইভাবে বলা যেতে পারে ঘে, 
মাযা যা বলেছেন তা তা 'ডেমনস্ট্রেশন' 
দিয়ে দোখয়ে গেছেন। সুতরাং মাকে সরস্বতী 
বলতেই হবে। নান্যঃ পন্থাঃ। আর যান সরস্বতশ 
তিনি তো সকলেরই মা। অন্য প্রমাণও আছে। 
স্মরণ করুন দাঁক্ষণাত্যের ঘটনা। দাক্ষিণাত্যে 
অনেকে মাকে দর্শন করতে এসেছেন। তাঁরা 
বাঙলা ভাষা জানেন না। মা-ও তাঁদের ভাষা 
জানেন না। মা নীরব, তাঁরা কথা বলে চলেছেন। 
কিন্তু তাঁরা পরম পারতৃপ্তি ও আনন্দ হূদয় 
ভরে 'নয়ে গেলেন। সব কথা বলা হয়ে গেল। 
কেমন করে এমন হলো ? হবেই তো! 

তিন-চার মাসের শিশু যে কথা বলা শেখেনি 
এবং কথা বুঝতে শেখোন সে তার গর্ভধারণর 
কাছে কোন ভাষায় কথা বলে? অথচ গভধারিণশ 
সন্তানের কথা বোঝেন এবং শিশুও মায়ের কথা 
বোঝে । কোন ভাষার দরকার হয় কি? হয় না। 
অথচ 'শশুই যাকে সর্বতোভাবে পায়। ঠক 
ঠিক আসল মায়ের কাছে এলে এমন হবেই 
এবং এ 'ডেমনস্টেশন'-ও মা অনেকবার 'দর়ে- 
ছেন। তাই তো বাঁল-সরস্বতীমায়ী কাঁ জয়! 
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ঠাহুর, আমি আপনার নির্দেশ পালন করার 
চেষ্টা ক্ার। ভীরু, দ্ব'ল, অক্ষম অপদাথ, 
বলে নয়। গুহ ছেড়ে সংনযাসা হব বলেও নয়। 
মান্য হব বলে আম আপনার শরণার্থী । গৃহে 
থেকেও আম আপনার অনুগ।মী) আর দেইঞহ 
আমার গরব । এত 1বাঁক্ষপতভাঃ এত চণ্চলতা) এ৩ 
প্রলোভন, কিন্তু সেই আপনারই গনিরেশ-- 
'দোখস, নান্তর নিচের কাঁচা আর ওপরের 
কাটা, কণটায় কাটায় বেশ এক হয়ে থাঝে। 
ওপরের কাঁটা হলেন আপাঁন আর নিচের কটা 
হলো আমার মন। অনংক্ষণ রামকৃফলগন। অর 
অথ 2 রামরুষ্ণ তো শুধ। এক নাস নয়-_বেচে 
খাকার বিজ্ঞান ঘড় রিপকে বাগে রাখার বল্গা। 
আর যেই বলেছি, আপনি আমার অহঙ্কার, 
সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে_বাপকা বেটা সিপাহ+কা 
ঘোড়া; কুছ নোহ হায় তো থোড়া থোড়া। আপান 
যার পতা। তার কি বেচাল সাজে! ঠাকুর, চান 
দেশে অনুপম একটা কথা আছে_-ছেলে তার 
পিতাকে কতটা শ্রদ্ধা করে তা বোঝা যাবে 
পিতার দেহাবসানের পরে। কিভাবে ? সন্তান 
তার পিতার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করছে কিনা ! পিতার আদশে সে উজ্জ্বল হয়ে 
উঠছে কিনা ! পিতার জীবনধারা সে বজায় 
রাখতে পেরেছে কিনা ! যাঁদ পেরে থাকে তবেই 
সে সসন্তান। নয় তো জে ভ্রম্ট। যতই সে ছবিতে 
মালা ঝোলাক আর জন্মাদন, মূত্যাদন পালন 
করুক। ছুই ছু নয়। 

ঠাকুর আম আপনার প্রকৃত অনুগামী হতে 
চাই। ভড়ং দেখিয়ে নয়। কাজে, স্বভাবে, আমার 
আচরণে । জব্জাই ছলো আমার দর্পণ! যেমন ? 
লজ্জা দর্পণ হয় ক করে ? যাঁদ কেউ বলে-_ 
আরে ছি ছি-এই নাক রামকৃ্-সল্তান? এই 
তার কাজ, এই তার কথা ! লঙ্জা। সেই দর্পণে 
আমার যালন, ভণ্ডমুখের প্রাতফলন। আমার 
আচরণে আপাঁন যেন অপমানিত না হন। আপাঁন 
খলতেন-সাধ্‌ সাবধান। আম নিজেকে বাঁল-_ 


গামকৃষ-সন্তান আতিশয় সাবধান । লজ্জা গে 
পেতে লজ্জা আর লজ্জা থাকে না। ও 
অঙ্গভূষণ। অপমানত হতে হতে অপমান ৩4 
অপমান থাকে না, হয় গলার পদক । লজ্জা 
দর্পণটি ভেঙে যায়। কথায় আছে এক কান 
কাটা গ্রামের বাইরে দিয়ে যায়) দুকান-কা. 
যায় ভেঙর টদয়ে। তার তে। আর কোশও লং 
থাকে না তখন। 

আম আপনার সম্মান বাড়াতে পারব এ 
অপমানের কারণ হব-এই আমার ভয়। এ 
ভয়ই আমার ব্রেক। যাঁদ কেউ বলেন, আরে নে 
ফেল না তোমার পাঁরচষ। খুলে ফেলে দাও 
তোনার অনুগামীর পোশাক। অন্সরণের পথ 
ছেড়ে বিস্মরণের দিকে যাও না। সে উপায় দে 
নেই। যে জানে সে জানে। ঠাকুর একাদন সকালে 
ঝাউতলার দিক থেকে গাড়, হাতে 'ফরছেন। 
অদ্ভূত একটা শব্দ কানে এল তাঁর। উপক মেরে 
দেখলেন। দেখেন কি, একটা চোঁড়া সাপ একা 
কোলা ব্যাড ধরেছে। ঠাকুর হাসতে হাসতে 
বললেন, 'ঢোঁড়ায় ধরেছে কিনা, তই এ 
অবস্থা। িলতেও পারছে না, ওগরাতেং 
পারছে না। জাতসাপে ধরলে এই অবস্থা হত্ে। 
না।' ঠাকুর যে আমার সেই জাতসাপ। আযামস, 
ধরা ধরেছেন যে একেবারে নীল, বিষে জজ 
এই যখন আমার অবস্থা তখন ফেরার আর গং 
কোথায়! এই জগবনটা আমাকে তাঁর হাত ধঝে 
কাটাতে হবে। 

কোন হাহ? অপাবন্ন হাত হলে তো চল 
না। পাবন্ন হাত হওয়া চাই। সাবান দলেই ডে 
হলো না। সাফা হলো বটে। পাঁবত্র হতে হলে 
সৎকর্ম আর সতাচন্তার সাবান ঘষতে হবে 
সৎকর্ম "ক ? দান-ধ্যান, গঞ্গাস্নান, তিলকসেব 
ঘণ্টা নাড়া, স্ল্োতরপাঠ, নিরামিষ ভক্ষণ, তীর্ঘ 
ভ্রমণ ? না। ঠাকুর এক চড় মেরে বললেন--'৩" 
নয়, নয়, নয়। নিজেকে ঠাঁকও না। তোমার ধার' 
হবে_খুব হচ্ছে, খুব ব্াঝ এগনচ্ছি! আস 
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হচ্ছে না ছুই। ও তোমার নিত্যকৃত্যের 
আঁলকায় ঢুকে ভান্তহীন, মনঃসংযোগহনীন, 
যান্নিক অভ্যসের মতো হয়ে যাবে। ?করকম 
জানো? আমার সেই লাগ ভেলাক গল্পটা 
তোমাকে বলোছলুম, মনে আছে? 

আছে ঠাঞুর। এগ ততলাবঠ লাগ ডেলাক 
করাছল এক মাদারিঅলা, হঠাং জিভ উলটে 
সমাধ লেগে গেল। যেই তার সমাধ ছুটে 
গেল; অমান আবার সে, লাগ ভেলাক শুরু করে 
দল। এর অর্থ কি ঠাকুর 2 এই প্রসঙ্গে এল 
কেন? 

তুমি ভাব, ভেবে বল। 

তাহলে কি এইরকম 2 প্রবল নামসঙ্কীঙন 
করাছ। কি তারস্বরে বিশ্ধ সংস্কৃত স্তোন্র 
আওড়াচ্ছি১। ঘণ্ড। নেড়ে নেড়ে প্রবল আরাত 
করীছ। হঠাৎ একাঁদন ঘের লেগে গেল! 
কছ,ক্ষণ আচ্ছন হযে রইল,ম। তার অথ এই 
নয় যে, আমার 'সাঁদধলাভ হয়ে গেল | 

ঠিক। ওটা িদ্ধি নয়, ঘোর। নতাই আমার 
মাতা হাতি বলে ধেই ধেই নাচতে নাচতে; শেষে 
আর বলতে পাঁণ নাঃ বাল, মা হা। ঘোর 
লেগেছে। সেকরার ধরও সমাঁধ হলো। সমাঁধ 
যেই ভাঙল, সে অমান আবার হাতুড় ঠুকতে 
শুরু করল। একটু-আধটু গোনাও সরাতে 
লাগল। সেই তার আগের স্বভাব। স্বভাব 
বদলাচ্ছে কিনা দেখতে হবে। কাম, ক্রোধ 
মদ; মাৎসর্য) কমছে কনা । বাজে কথা শুনতেও 
ভাল লাগে না, কইতেও ভাল লাগে না! কেবল 
তাঁর কথাই শুনতে ভাল লাগে৷ দবারান্র তর 
প্রসঙ্গেই রুচি, অন্য প্রসঙ্গে অরাঁচ। তোমার 
হচ্ছে কিনা বোঝার শ্রেষ্ঠ উপায়, তাঁকে মনে 
পড়ামাই তোমার চোখে জল আসবে। ইন্ট 
তোমাকে দর্শন দেবেন। দপ্পণাট পাঁরম্কার রাখ, 
দর্শন যদি পেতে চাও। সংচিত্তা আর সংপ্রসঙ্গ, 
অনুক্ষণ তশতে মগ্ন থাকা।” কন্তু কর্ম তো 
খাকবেই। গৃহশী যখন, তখন িষয়কর্ম তো 
থাকবেই। কর্তব্য কর্ম। আমার ঠাকুর বলছেন, 
“অবশ্যই থাকবে। স্তীপন্্র পাঁরবারের ভরণ- 
পোষণেয় জন্যে তোমাকে করতেই হবে। সংগথে 
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জীবিকাজন। কাঞ্জের কাছে হত পাতবে না। 
আব দুখচেটে সংসারী হবে না। সন্ধ্যায় সব ঘর 
যেন আলোকিত হয়। সীড়তে প্রবেশন্বারে 
অবশ্যই যেন আলো থাকে।' ঠাকুর কেশব সেনের 
বাড়তে [গয়ে সসড় দিয়ে নামতে নামতে 
বলছেন_ এইসব জায়গায় আলো দেবে, আলো 
দতে হয়। নজের মনেই বলোছলেন, তষ্গত 
ভাবে। সামান্য 'নর্দেশে। যতাকান্ং উপদেশ ॥ 
গভার এখনও তত্ুকথা নয় 1কণতু। অথচ এই 
একা নির্দেশেই ঠাকুর, আম আপনাকে 
আমার পরমাপতআ 1হসাবে ধরে ফেলৌছ। 
গুহীর প্রীত আপনার ক অসীম করুণা! 
সন্ধ্যায় খরে ঘরে আলো দেবে। কেন? 
অন্ধবণর) দ্রগারপ্রের লক্ষণ, আলস্যের লক্ষণ, 
ঙামাসকভার লক্ষণ, উদাসানতার লক্ষণ, অব- 
খেলার লক্ষণ, অসচেতনতার লক্ষণ, মনের 
জড়ঙার লক্ষণ। আলো মানে আনন্দের প্রকাশ। 
[চদানন্দেরই প্রাতফলন। এই আলোর জন্যে 
গৃহী তুমি আলস্য ত্যাগ বর। দৌহক এবং 
মানাস আলস্য। গাতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
বলোছলেন-__ক্রৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।' ক্লাব হয়ে 
যেয়ো না। গৃহীর র্লীকতা কী ? ব্াহ্যক ও 
আভ্যন্তরীণ অন্ধকারে থাকা । গৃহকে আলোকিত 
করার জন্যে উপার্জন, হৃদয়গেহকে আলোকিত 
করার জন্যে সাধনা। আতাঁথ যেমন গৃহ দেখেন, 
ঈশ্বর তেমান মন দেখেন। অন্ধকার গৃহে 
আলোকিত প্রাণ থাকতে পারে না। মন আলো- 
চিত না হলে প্রাণী আলোকিত হতে পারে না। 
একটি উপদেশে আমার ঠাকুর প্রাণ আর পাঁর- 
বেশের শেষ কথা বলে গেছেন। একালের হাজারটা 
সাইকোলাজস্টের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই। 
আলো করে থাক। বাইরে আলো । ডেতরে আলো । 

স্বামীজ ঠাকুরেব এই কথাটিকে তাঁর 
'নজের মতো করে; কালোপযোগী করে বলে- 
ছিলেন, “ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে 
কূ্মাবতারের পুজা চাই-পেট হচ্ছেন সেই 
কর্ম! একে আগে ঠাণ্ডা না করলে তোর ধর্ম- 
কর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না, 
পেটের চিল্তাতেই ভারত আঁস্থর।... ধর্মকথা 
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শোনাতে হলে আথে এদেশের . লোকের পেটের 
[চন্তা দূর করতে হবে। নতুবা শুধ্ লেকচার- 
ফেকচারে বিশেষ কোনও ফল হবে না।” 
অর্থাং ভাত-কাপড়ের সমস্যা মেটাও। অভাব 
দুর করে নিজের পাঁরবারে আলো আনো। 
দক্ষিণেশ্বরে আমার ঠাকুরের কাছে বেশ মজার 
এক মানূষ আসতেন। সংসারে বিষম বিতৃফ্কা। 


মংসার ত্যাগ্রই করে ফেলবেন এমন অবস্থা । তান - 


ঠাকুরের ঘরে এলেন। ঠাকুরকে সবাই ঘিরে 
আছেন। ধর্মকথা হচ্ছে। তান একপাশে মাদুর 
পেতে ভোঁস ভেখস করে খুব খাঁনক ঘুমিয়ে 
আবার মাদুরটি গুটিয়ে তুলে রেখে চলে যেতেন। 
তাঁর কাণ্ড দেখে ঠাকুর হাসতেন। অভাবার 
বৈরাগ্য, অলসের বৈরাগ্য, রাজার বৈরাগ্য, লোক- 
দেখানো বৈরাগ্য, ব্যবসায়ীর বৈরাগ্য, চোরের 
বৈরাগ্যঃ ভোগীর বৈরাগ্য, প্রকৃত বৈরাগ্য, কত- 
রকমের বৈরাগ্য ষে আছে, ঠাকুর সবই লক্ষ্য 
করেছিলেন। সংসার ফেলে সন্ন্যাসী হয়ে চলে 
গেল। বেশ িছাঁদন বেপাত্তা। বউ ছেলে মেয়ে 
পড়ে রইল অভাবে, অনাহারে, অসহায় অবস্থায়। 
মাস তিনেক যেতেই পোস্টকার্ড এল। বেনারসের 
ছাপ মারা_আমার একটি কর্ম জ্টিয়াছে। 
শীঘ্ই তোমাদের লইয়া আসিব।' মর্কট বৈরাগ্য 
অসহ্য ছিল আমার ঠাকুরের। অন্তর্ধামী 
বুঝতে পারতেন। ধর্মকে যাঁরা পলায়নের পথ 
ভাবতেন তশদের ধমক দিতেন লজ্জা করে না; 
বিয়ে করেছ, ছেলেপুলেও হয়েছে, তাদের ভরণ- 
পোষণের দাঁয়ত্ব কে নেবে? ভূতে? পাড়াপড়- 
শশরা ? আগে কর্তব্য করে এস, তারপর সব হবে। 

তাহলে ঠাকুর, আমার দুই হাতের পাঁবন্রতা 
'আসবে কি ভাবে ? 

এইভাবে, একটি হাত সং জশীবকায়। আর 
একাঁটি হাত আমার চরণে । যেই কর্ম তোমাকে 
হৃত্তি দেবে তখন তোমার দুহাত "দিয়ে আমাকে 
ধরবে। সংসারের প্রাত তোমার কর্তব্য কতাঁদন-_ 
না যতাঁদন তোমার সম্তান-সন্তাঁত জরীবকায় 
প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। 

ঠাকুর যে-হাতাঁট আপাঁন ধরেছেন, সেই 
হাত বেয়ে যে ভাবতরঞ্গ আপনাতে প্রবাহত 
হচ্ছে জা শৃক্ধতা, অঙুদ্ধতায় বিচার আপান 
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করবেন। আপাঁন বলোছিলেন-মন হলো মাঁছ। 
এই বিষ্ঠায় বসে, তো এই মধ্মতে। অনেক চেস্টা 
করেছি আপনার নির্দেশে মনকে সেই মাছ 
করতে যা শুধুই ফুলে বসে। এখনও পাঁরান। 
চেষ্টা করাছ, পারাছ না। কোনও আড়ম্বর 
রাঁখান, যেমন বলোছিলেন; মনে, বনে, কোণেঃ 
সেইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করাছি। আপাঁন বলে- 
ছিলেন সুতোয় সামান্য একটু ফে'সো থাকলে 
ছএ্চের ফুটোয় ঢুকবে না। কামনা-বাসনার 
সামান্যতম ফে'সো মনে লেগে থাকলে ঈশ্বররূপী 
সুচে প্রবেশ করবে না। রামকৃষ্-সুচে মন প্রাবষ্ট 
করাতে যতটা পাবন্র হওয়া উাঁচত তা হয়ানি। 
সে আমার মনমাঁছর অক্ষমতা । আপনার চরণ 
থেকে মাঝে মাঝে আমার মন টলে যায়। 

স্বামীজী আমাকে বলোছলেন, 'সেই নম্ট 
সাম্যাবস্থা । কোন্‌ সাম্যাবস্থা, গতায় ভগবান 
যেমন বলোছিলেন সুখদঃখে সমে কৃত্বা লাভা- 
লাভৌ জয়াজয়ৌ। সেই নম্ট সাম্যাবস্থা ফিরে 
পেতে গেলে আমাদের প্রথমে তমঃকে ব্যর্থ 
করতে হবে রজঃ দ্বারা, পরে রজঃকে জয় করতে 
হবে সত্ব দ্বারা । সত্ব অর্থে সেই 'স্থর ধীর 
প্রশান্ত অবস্থা, যা ধীরে ধারে বাড়তে থাকে, 
শেষে অন্যান্য ভাব একেবারে চলে যাবে।' 
স্বামীজী আমাকে উদ্দীপ্ত করোছলেন। 'বন্ধন 
ছি'ড়ে ফেলে দাও? মুন্ত হও? যথার্থ ঈশ্বরতনয় 
হও, তবেই যাঁশুর মতো পিতাকে দেখতে 
পাবে। ধর্ম ও ঈশবর বলতে অনন্ত শান্ত, অনন্ত 
'বীর্ধ বোঝায়। দুর্বলতা-দাসত্ব ত্যাগ কর। 
যাঁদ তুমি মুস্তস্বভাব হও, তবে তুমি কেবল 
আত্মা মান্র। যাঁদ মুদ্তস্বভাব হও; তবেই অমৃতত্ব 
তোমার করতলগত।' 

ঠাকুর আমার একটাই ভয়, ষেহাত আপান 
ধরেছেন, সেই হাত যেন অপবিব্র করে না ফেলি 
কর্ম দোষে, কলযষত চিন্তায়। আমার কারণে 
আপাঁন যেন ছোট না হয়ে যান। আমার এই 
ভয়ই আমার লাগাম। রামকৃষ্ান্গতের বেচাল 
বড় দাষ্টিগ্রাহশী। যে হৃদয়গৃহে আপাঁন আসবেন 
সেখানে যেন সৎকর্ম সম্ভাবনার আলোঁট 
জবলে। আরও কথা ছিল) আজ আর হলো না। 
প্রণাম ॥ 


যত্কি্চিৎ 


কিংকর্ঠব্য 


আনন্দ বাগচী 


খাঁধ বলেছেন অল্পে সুখ নেই । কথাটি নিখাদ 
সাত্য। অল্প মানেই অ-সুখ। কাব বলেছেন, 
অজ্প নিয়ে থাঁক বলেই আমার “ঘাহা ঘায় তাহা 
যায়'। সব হাহাকারের উংপাঁত্ত এই অল্প থেকেই । 
অথচ বাঙালী 'চরাঁদন অজ্প নিয়েই আছে খুব 
বেশি হলে সে আদার কারবার, কথায় কথায় প্রবচন 
শোনায়, জাহাজের খবরে তার দরকার কী! সব 
ব্যাপারেই যে এরকম আধাব্যাপার, সে অল্প নেমেই 
ুষ্ট থাকতে চায় । তঞ্পে খুঁশ তো নিশ্চই ভবে 
অজ্পেই খাঁশ হয়। এই স্বজ্পতা থেকেই আঁস্িবতা 
তার স্বভাবে শেকড় গেড়েছে। আস্িরতাই তাকে 
অগভীর করেছে । অলস এবং অনুকবণ-বিলাসী 
করেছে । কোন কিছু মূলে পেশছাণশাব উদ্যম 
নম্ট করেছে। তাই দোঁখ সে ছোটে কিন্তু দৌড়ায় না, 
অন্ততঃ শেষ পথন্তি দৌড়ায় না। হুজুগের ছুট 
দিছন্দ্‌র গাঁড়য়েই থেমে যায় । 


ফেলে 'দয়েছে। সঙ্কটকালে প্রয়োজনযোধে 
পাণ্ডতরা নাক অর্ধেক ত্যাগ করে থাকেন । ককিচ্তু 
এই ত্যাগেব উদ্দেশ্য পাঁকচ্কার, অর্ধেক বাঁচাবার 
জন্যেই এই অধেক ছাড়া । কিন্তু সক্ষটকালে যাদের 
বাশ্ধভ্রংশ হয় তারা অর্ধেক তো ছাড়েই বাকি 
অধেকও রক্ষা করতে পারে না। বাঙালীর 
ইতিহাস অন্ততঃ এই কথাই ঝল । যে শবদ্যাবলী তার 
কবায়ান্ত ছিল একাঁদন, স্নণ্ঠ চচার অন্ভাবে তা সে 
বস্নৃত হয়েছে । যে মহাপুবনর দল বারে বারে 
তাব ঘরর দরজায় এসে ঘুম ভাঙিয়ে গেছেন তাঁদের 
(স বাথ নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়েছে বারে বারে । 
তাঁদের জীবন থেকে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে 
সে ভুলে গেছ । সেই সব মহামন্ত্র, মহাবাণী 
কানে পেৌছালেও বকের মধ্যে পেশছায়নি। 
বিকারকালে রোগী যেমন তার নিকটতম 
জনকেও চিনতে পারে না, সেও তেমাঁন চিনতে 


বাঙালখর ইতিহাস অন্ততঃ এই কথাই বলে । যে বিদ্যাবল্গস তার করায়স্ত ছিল একদিন, সাঁনষ্ঠ 
চচরি অভাবে তা সে বিস্মৃত হয়েছে । যে মহাপন্রষের দল বারে বারে তার ঘরের দরক্জায় এসে ঘুম 


ভাঙিয়ে গেছেন তাঁদের সে বার্থ ননগ্কারে 'ফারয়ে দিয়েছে বাৰে বারে। 


তাঁদের জশীবন থেকে প্রদাঁপ 


জহাঁলয়ে নিতে সে ভুলে গেছে । সেই সব মহামন্ত্র, মহাবাণী কানে পেশীছালেও বুকের মধ্যে পেৌছায়ীন । 
দিকারকালে রোগণ যেমন তার নিকটতম জনকেও চিনতে পারে না, সেও তেমনি চিনতে পারেন যাঁরা 
ছিলেন তার আত্মার আঁধক, [প্রয় হতে (প্রিয়জন । সোনার বাংলা দ্‌ট্‌করো হয়েছে, তলা থেকে মাটিও 
সরে যেতে শর; করেছে অলক্ষ্যে । আত্মনস্ট বশ্ধনভ্রদ্ট বাঙালীর এখন ইতো নপ্ট স্ততো ভপ্টঃ অবস্থা । 





বাঙালীর কম্পনা, কৌতুহল এবং কমেদ্যিম, 
তার জ্ঞান বিদ্যা ও ববাস কেমন যেন আলগা, 
অপ্রাভিভ এবং অসম্পর্ণে হয়ে উঠছে ব্রমশঃ। অথচ 
তার সৌভাগ্য ছিল ঈর্ঘনীয়, ইতিহাস অসামান্য, 
চার তুলনাহগন। এই সৌদন পযন্তও নেইননেই 
করেও তার যা ছিল তা কাজে লাগাতে পারলে বশ্বর 
দরবারে শীর্ষাসন আঁধকার করা কিছ? অসম্ভব ছিল 
না। 'কিম্তু অনায়াসপ্রাপ্ত এশ্বর্যকে সে চিনতে 
পারোন, ধরে রাখতে পারোনি, নণ্ট করেছে : রবান্দ- 
নাথের কাঁবতার সেই পরশপাথর খোঁজা ক্ষ্যাপার 
মতো অআম্বিষ্টকে হাতে পেয়েও মূর্খের মতো ছুড়ে 


পারোন যাঁবা গছলেন তার আত্মার আঁধিক, প্রিয় 
হতে প্রিয়জন । সোনার বাংলা দুটুকরো হয়েছে, 
পায়ের ওলা থেকে মাঁটও সরে যেতে শুরু করেছে 
অলক্ষ্যে । আত্মনন্ট বন্ধুত্রষ্ট বাঙালীর এখন ইতো 
নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টও অবস্থা 1 

শুধু বাঙালীর নয়, গোটা ভারতবাসীরই আজ 
এই দশা, ভাঙনের দশা । অবশ্য ভালয় যেমন মন্দেও 
তৈমীন, অভীতে ঘেসন আজকেও তেমাঁন, বাঙালাই 
হয়েছে ভারতের পাঁথকুং। স্বাধীনতা আন্দোলনে 
প্রথম বিপ্লবের অগ্রভূমিকা নিয়োছিল এই বাঙালগই । 
প্রথম স্বাধীনতার সূর্বও এই বাংলার প্রান্তরে ডুবে 


৬৮৭ 


উদ্বোধন 


ছিল বলেই হয়তো সেই কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত এভাবেই 
তাকে প্রথম শুরু করতে হয়োছল। ভারতের 
স্বাধীনতা অর্জনের জনা প্রথম মবান্ত-ষুশ্ধের নেতৃতবও 
দয়োছল বাগালীই ৷ তারপর বাজনশীতর ববর্তনেও 
বাঙালাই অগ্রণী হযেছে । 

এই শতাব্দীর শেব প্রহরে এক অদ্ভুত অন্ধকার 
এখন পাঁথবী জুড়ে । বাঙালী কাঁবর ভীবধ্যত্ববাণী 
এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলে যাবে কে ভেবেছিল । এ 
এমন সময় যখন চক্ষুজ্মানরা দষ্টিহীন হয়ে পড়েছেন । 
শুধু তারাই বৌশ ঢোখে দেখছে যাবা বত বোশ 
অন্ধ। এই অফরুত অন্ধকারের ভিতর দিয়ে 
ভারতবর্ধও রূষ্ধানগ্বাসে তার দিগভ্রা্ত পথযান্রা 
চাঁলয়ে যাচ্ছে। চতুর্দকে কেবল দুনীণতির রাজত্ব, 
আর মিথ্যাচার আর রাজনণীতর ব্যাভচাব। অনধ্যত্ব 
শিরদাঁড়ার অসুখে ভুগছে । অন্যায় এবং অধর্মের 
সঙ্গে আপসরফার মধা [য়ে সাজ ভাব চলচ্ছাকি 
বঙ্গায় রেখেছে । মৃলাবোধ বিনষ্ট, আদর্শ অট- 
হাসির বিবম। দেশের মানুষ মানেই সানাঁমক 
ভোটপন্ত, আর শোষণের চিরস্থারী করপাত্র । তার 
বাইরে তার কোন আঁম্তত্ব নেই। এদেশের 
স্বাধীনতার এখন দর্ঘটিনাত হাতিযার বুলেট আর 
ব্যালট । কারণ প্রশাসনের তামাম কাঠামোট এখন 
ঘৃণে ধরা, সব উন্নয়ন পাঁরকক্পনারই অধোগাঁত শেখ 
পর্যন্ত ছোটবড় পকেটে । জনসাধারণের বচকষ্টের 
অর্থ নিয়েও 'ছানামান খেলা চলেছে সবন্ন। 
এদেশে এখন আর কেউ কাজ কবে না, কাজ করাতি 
দেওয়া হয় না। যতই জনসংখ্যা বাড়ছে মানু" 
এর সংখ্যা হাস পেয়ে যাচ্ছে ততই দ্রুত হারে। 
এদেশের কোট কোট মানুষ এখন একলা, অপহায়, 
নিরাপত্তাহীন । তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ, নালশ জানা:নার 
ভাষা নেই,অন্যায়ের প্রাতবাদ জানানোর উপায় নেই। 
দেশে আইন আছে কিন্তু সেই আইন শাঁখের করাতের 
মতো সামনে কাটে পছনে কাটে মাঝখানেও কাটে। 
তার ফাঁক-ফোকরও যথেস্ট। বিত্হীন মানুষের 
কাজে লাগা শন্ক। পুলিস আছে, কিন্তু তার 
সাহাধ্য কারা পায়? প্যীলসে ছলে এবং পীলস 
ছলে একই অবস্থা । 'বাভন্ন অণ্চল মাসলম্যান, 
মস্তানদের থাসতালুক । এবং তাদের 'রমোট- 
কনঘ্রোল অন্যত্র । দরবামল্যবৃদ্ধি এবং ভেজাল রোধ 


৯২তম বর্য- ৯ম সংখ্যা 


করার সাধা এখন স্বয়ং সরকারেরও নেই। যে, 
বাঁণকের মানদশ্ড একদা রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছিল 
সেটাই বুঝি বাঁণকের তৈলদণ্ডে রূপান্তারত হয়ে 
দেশশাসনের বাটখারা । রাজা গেছে, রাজছন্র 
গেছে, সিংহাসন লোপাট । গণতন্ত্র মতে এখন 
গাঁদ, রাজনীতিও এখন তার প্রয়োগ-পম্ধীত 
বদলে গাঁদয়ান হতে উদ্প্রীব। দেশ রসাতলে যাক, 
খাণের ওপর খণের বোঝা পবতিপ্রমাণ হোক, জোড়া 
তালি গোঁজামল দিয়ে, ভাষণের ব্যাসক্‌ট গদয়ে 
বিভ্রান্ত করে এক নির্বাচন থেকে আব এক 'নর্বাচন 
পযন্ত টিকে থাকাই এখন মোক্ষ ৷ মৌলবাদণ রাজ- 
নীতি গোম্ঠীক্বার্থে সমাপিভি। জননাথের যারা 
দোহাই পাড়ে জনসাধাবণের সর্বনাশে তারা আঁবিচল, 
'িবেকহীন, নির্মম । 

শক্ষাব্যবস্থায় দুবদৃষ্টির অভাব দোখে পাথিত 
হতে হয় । সন হয় শিক্ষাই এখন জাতীন জাবনে 
সবচেয়ে অজবুরী ব্যাপাব। স্কুলগণীলও চলেছে 
তেমান ভাবে! আগের তুলনা শিক্ষকদের বেওন 
বেড়েছে, শিক্ষকদের সান বেড়েছে [কন্তু শিক্ষার 
মান উত্তরোত্তর অবনাতির দিকে । ছাত্রশিফ 
সচ্ নণ্ট ভবে গেছে কবেই । ছাত্রের নোভক 
দাঁয়ত্ব, জীবনের শভাশুভ নিয় কেউ ভাবিত নঘ | 
ক্লাসে পড়ানো হয না, স্কুলে ক্লাস হণ না, শিক্ষকতা 
এখন নিছকই হাজরাপবদ্ব টাচার। বিদ্যালয়ের 
বৃড় ছয়ে শিক্ষকরা তাঁদর নিজন্ব কুটরশজ্প 
আগ্রহী । বাঁদও (সই উপ্পাব উপার্জনের ঘরানাও 
পুরোপতর যান্তক বাণিজো পারণত । সব দেখে 
মনে হয়, “নাথং ইঞ্জ রং ইন লাভ আন্ড ওয়ার? 
কথাটির সঙ্গে এফুগে আর একাঁট শব্দ যোগ করে 
নেওয়া যায । সেই শবাঁট হচ্ছে এডুকেশন। বিদ্যা 
এখন আর কেউ দান করে না, ক্রপর-বিকুয়ৰ মাধ্যমে 
এই পণ্যটি এখন হদ্তান্তারত হয়। সব মিলিয়ে 
বাঙালীর এখন সমৃহ দর্ার্দন । 

বাঙালীর মমাজ, বাঙালীর ঘর-সংসার ঠিক কবে 
থেকে, কোথা থেকে এবং কেন ভাঙতে শুরু করেছে, 
সেকথা সমাজতাত্বক এীতহাঁসক হয়তো বলতে 
পারেন, আমার জানা নেই । আম শুধু জানি, পণ্তাশ 
বছর আগেও যে বাংলার আঁস্তত্ব ছিল, বাঙালীর যে 
মন-মেজাজ-মর্জ টিকে ছিল সেটুকুও আজ আর 


৬৬৬ 


আঁম্বন, ১৩৯৭ 


অবশিষ্ট নেই । সেই দেশপ্রেম, সেই ভালবাসা, সেই 
বম্মানন্টা, ধনবোধ এবং উদ্দীপনা কোথায় হাঁরমে 
গেছে৷ নানাচন্রের দিকে তাকাঃলে তো বটেই, তার 
মনচিত্রের দিকে তাকালেও বাঙালীর বাপক 
কষয়ক্ষায়ফূতা ও অবধনাত চোখে পড়ে । 


অখণ্ড বাংলা আজ কেবল 'ন্দখাণ্ডতই ংখান, 
বাবধ ক্ষেত্রে এবং অবস্থার খণ্ড খণ্ড হনে গেছে। 
বহু রকমে ভেগুছ, চিড় খেয়েছে তু ড় গেছে। 
যাবেই । কারণ এত অঞ্প সনের মধ্যে অপর চোন 
জাত এত আঘাত, এত উপযুপ্রান গভবব আনা 
পেয়ছে বলে জানা নেই । ছেগাল্স শর আগন্ট থেকে 
সাতচাল্পশের আগস্ট পষন্ত মান এক বছরে _শান্রই 
এক বছরে তিন 1৩নটি ধড় রকমেব আঘা৩ বাঙালী 
জীবনের উপকফলেই কেবল আছড়ে পড়ান, তাকে 
ভেতরে বাইরে বিপরস্ত করেছে । দাঙ্গা, দেশভাগ, 
স্বাধীনতা তার এবাবংকালের গ্রচালত বিশ্বাসকে 
আমূল নাড়া দয়েছে। 

মানুষের প্রাত স্বাভাবক ভালবাসা, আস্থা এবং 
নর্ভরতা নণ্ট হথেছ। একগতন্ পাবযাবের পন 
যে এবসনাজন্থ পারবার থাণে। এবং ঠাবও উ-ধৰ 
স্বদ্শেভামর আপণচ্ছেণ্য ভামকা, যা, বলা যা। এক 
দেশদশ। ন্বজনপ্রতায়-_সেই পাস্পার€ একানাবাঙত- 
তায় এবং এপনবাঁত তায ফাটল ধবত শব বেন । 
যৌথ পারবার ভাঙগুও শ;রু কবে, সপকের গোড় 
খুলে চালে-চ,লোয় পৃথগন্ন হয়েছে, সনাজের আভ- 
ভাবকভা নড়বড়ে, অগ্রাহ্য এবং প্বদেশপ্রেমের আদশ' 
ফিকে । কারণ ঠিক এর আগে আগেই জনজীবন 
ঘোলা করে রেখে যাওয়ার মতো দুট দুভগ্যিজনব 
ঘটনা ঘটে গেছে । বিচ্বযুদ্ধ এবং দাভক্ষ । আর্থিক 
এবং ঢারীত্রক অসাম্যের স্চনা তখন থেকে । মনুষ্য 
সষ্ট মন্বন্তর তাকে প্রথম বিবেকহীন, নয়, কপট- 
চার, দ্বাথন্ধি করেছে। চারত্রহীনতা ঘুণাক্ষরে 
হলেও তার স্বভাবে অনুপ্রবেশ করেছে। নগর- 
মুাখনতা দুনাঁতিগ্রদ্ত হবার পথ দৌঁখয়েছে। 
রাতারাতি কালোবাজারের ভেলাঁক আর ধনকৌলিন্য 
বাঙালীর মুলযাবোধকে নুইয়ে দয়েছে। 


অধঃপতনের ক্ষেত্রাটি যখন এইভাবে প্রস্তুত, 
সশস্ত বিস্লবের স্বপ্ন স্তিমিত, দিল্লী দর অপ্ত, বর্ম, 


১ 


৬৮৯ 


িংকর্তবা 


আসামেব সীমান্ত ছকে জ্বার্ধীনতার শেব ফৌজ 
ফেবার, ঠিক সেই সনম হম করে এক বিকলাঙ্গ 
স্বাধানভা এদেশর ঘাড়ের ওপব এসে পড়ল। 
শতাব্দা খেগুখল প্রসা কবল সেকথা তখনো কেউ 
ভাল বরে বুঝতে পারেন । 


তাবপর দাঁঘ- চার দশক কেটে গেছ। নানা 
প্রাত্যাঙ্ঞ সনন্যান রা্বখবাস বাঠালীর এখন আর 
নববাবও সনঘ নেই। কিন্তু সে যে এখন দ্রুত 
গাঁততে ভছে তাত আর সন্দেহ নেই। এই 
নাদ্হর আঅ বানান ভার থবে একা আংলার রেখাও 
অবাঁশ-উ নেই একান্নাভী পারবার ভেঙে একক 
পরিবার এসে দাঁড়সেছিল একাঁদন। সেই ছোট 
পারাবত আপ স্ভথ নেই । না-বাবা যে-সন্তানের 
মুখ চন অন: ত্যাগ পবীকাব করেছেন, অনেক 
কৃছসাখন ২5 ।হন, ঘে-স তানের সঘ্দ্ধির দিকে 
ভা: কপ এ ,ন,৩, বাথ পরের মতো দিন যাপন 
করবেন, 'সই আ'তানও এখন মা-বাবার দিক থেকে 
মুখ ফেবাতে শুরু করেছে। উত্তরোত্তর বড়ো হবার 
ন্বাথশনপ, অনাক ছদলনলে ৌশলে ডাওয়ে 
মাযার উদ্ব*াস এএস্চাখোমিতে ভারা জীবনের এমন 
তাঁলন গেখেছে মে, নবারুণ হ্বহীন এক-একটি 
সাফ্টৰ উড রোবট পানণত এস । কেউ দেশে, 
কেউ বিচশে সংস্রাতাদ্টিত এ বঙ্গদ 'আনগা এখন 
কার ভাববাং* দেশের না, দশওও ন। এমনাক 
মা-বাবারও না। 


আগানা প্রজন্নের বাঙালী তাহলে কোন: মাটিতে 
পা রেখে দাঁড়াবে? একটি জাতি ক এইভাবে 
বিলঞ্ত হয় যাবে * মানুষের জন্যে তার ক বিন্দু- 
প্রনাণ দায় এবং দরদও থাকবে নাঃ এরই নাম কি 
জীবনের সাফল্য, সচ্ছলতা, সাথকিতা 2 কোন: 
শিক্ষা_ ইংরেজী বাঙলা াডয়ামের কোন: শিক্ষা_- 
এখান তাদের বাঁচাতে পারবে, যেশশশুরা মাটিতে 
হামাগদাড় দিচ্ছে? কোন: আদর্শ তাদের বাঙালণ 
হবার, মানুষের মতো মানুষ হবার শান্ত যোগাবে ? 
লুস্থ পবন চাঁবমবান করবে? হ্ব্ধীপন্ডের পাশা- 
পাশ তার হৃদয়কেও বাঁচিয়ে রাখবে 2 উপদেশ, 
বন্তুতা, লেখালাখ অনেক হয়েছে। বয়স্ক জীবনে 
আর কোন জাবনদায়' ওষুধই এখন কাজ করবে 


সেপ্টেববর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


না। শৈশব থেকেই তাহলে আবার নতুন করে শুরু 
করতে হবে আমাদের । আব সেঁশিক্ষা শুরু হাবে 
ঘর থেকেই । ঘরের মানুষ সেকথা এবার ভাবতে 
থান্ুন। 


ণকন্তু কোন্‌ ঘর থেকে তার কষা শুরু হবেঃ 
মা-বাবার কোন আচরণ থেকে তার বোধোদয় ঘটবে, 
শুরু হবে জণবনের প্রথমপাঠ* সে-দবে কেবল 
সচ্ছলতাই আছে, কিন্তু স্বজনতা নেই, বিলাসের 
উপকরণ এবং ইচ্ছাপ:রণের অকৃপণভা আছে, কিন্তু 
বাকসংঘন নেই, বাক্যে ও বাবহারে সঙ্গাত নেই, সত্তা 
নেই, সেখান থেকে এই অপাপাবন্ধ শিশুরা কি 
শিখবে? তারা কি বোশাদন অনাহত থাঞ্বে ০ 
তার গাঁখর চোখ ক্াদন দ্বচ্ছ থা।বে £ খাবতান 


৯২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা 


জগং থেকে 'বাচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছে, মাথার 
ওপর কেবলই পাঠকেতাবের বোঝা চাপানোর রোখ 
চেপেছে, তাকে নিঃবাসও ফেলার অবকাশ না "দিয়ে 
বহুমুখী ছবের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়ানো হচ্ছে, কিন্তু 
নিজের মতো করে তাকে বাড়তে দেওয়া হচ্ছে না, 
তখন 'বিকলাঙ্গই জন্মাবে ৷ 


যে শিশু তার চারপাশে দাদু দিদিমাকে দেখল 
না, কাকা-জ্যাঠাকে চিনল না, এমনকি মা-বাবাকেও 
পেল না, স্নেহ কি কন্তু জানল না, তার পনৃষ্ট 
আসবে কোথা থেকে ? 


তাকে এখন থেকেই মানুষকে ভাল- 
বাসনে, মানুষের বেদনায় ব্যাঁথত হতে এবং 
পরের উপকার করতে শেখাতে হবে। সত্য 





শিক্ষাব্যবদ্থায় দরদ-টর অভাব দেখে ব্যাথত হতে হয়। মনে হয় [শিক্ষাই এখন জাতীয় জগবনে 
সবচেয়ে অজর/রণী ব্যাপার । স্কুলগ দিও চলেছে ভেমনি ভাষে। আগের তুলনাগ্ন শিক্ষকদের বেতন 
বেড়েছে, শিক্ষকদের সম্মান বেড়েছে কি তু শিক্ষার মান উত্তরোত্তর অবনতির ।দকে । ছাত্র শিক্ষক সম্প্ 
নণ্ট হয়ে গেছে কবেই । ছাত্রের নোতিক পায়ন্ব, জাঁবনের শুভাশ্‌ভ নিয়ে কেউ ভাবত নয়। ক্লাসে 
পড়ানো হয় লা, স্কুলে ক্লাস হয় না, শিক্ষকতা এধন নিহকই হাজরা-সব*ব চাকার । বিদ্যালয়ের বাাঁড় 
ছণুঘ়ে শিক্ষকরা তাঁদের নিজদ্ৰ কুনিরাশঞ্পে আগ্রহী. িবদ্যা এখন আর কেউ দান করেন না, ক্্য়- 
বিক্রয়ের মাধ্যমে এই পণ্যটি এখন হস্তাশ্তাঁঃত হয়। সব গিলিয়ে বাঙালীর এখন সম.হ দ.দি ন। 





স্বাভাবিক প্রবণতা কি কেবলই থা খেতে খেতে 
আবধ্বাসী, সন্দেহ-পরারণ, বাতশ্র্ধ ও বিক্ষষ্ধ হয়ে 
উঠবেনা? কার 'বরুদ্ধে তার আভমান, আক্রোশ 
এবং ঘৃণা তাসে সঠিক করে জানবে না। ফলে 
গোটা সমাজের বিরুদ্ধেই, নাতি এবং এতিহ্যের 
প্রাতই সে বিমুখ ও [বদ্বেষপরারণ হয়ে উঠবে। সে 
কেবলই ভাঙতে ?শখবে, নিজেকে পধ-্ত ভেঙে ছুরমার 
করতে চাইবে, গড়তে 'শখবে না। অসাধু, আশপ্ট 
এবং কপটচারির মুখে নীতিবাক্য, উপদেশ আর বড় 
হব্যর তাগনবাক্য শুনতে শুনতে এরকম প্রতিক্রিয়া 
আশ্চর্য এবং অসম্ভব নয়। 
ঠশশুকে চিরন্তন বস্তুবাদী, সপ্রতিভ এবং নগদ- 
মূলো বাজারচালু করতে গিয়ে যখন তাকে প্রকৃতি- 
জণ্ং থেকে, খেলাধুলোর জগং থেকে, কল্পনার 


কথা বলতে শেখাতে হবে । এবং সেই শিক্ষা নিজেদের 
আচরণের মধ্য দিয়ে দিতে হবে, মহাপুরুষদের 
জীবনের ঘটনার মধ্য য়ে ীব্বাসে এবং বোধে 
আনতে হবে। জাতিগঠন করতে হবে বললেই 
তো আর হবে না। গ্রাতাট ঘরে এই চারত্র মন্ত্ো 
করতে না পারলে শেষ পযন্ত কিছুই হবে না। 
কারণ দেশে এখন কোন নেতা নেই, জাতির কাণ্ডারী 
নেই। এই ভারতক্ষেত্রে যাদের প্রহরী বলে মনে 
হচ্ছে এখন, কাছে গেলে দেখা যাবে তারা সকলেই 
কাকতাড়ুয়া, হাওয়াই মোরগের মতো দিক বাল 
করতে সময় নেয় না। এবেলার কথার স শাদের 
ওবেলার কথার সঙ্গীত থাকে না,ম্বার্থ। জন্যে 
যাদের শঠতার সীমা-পারসীমা থাকে না, তাদের 
কাছ থেকে আমাদের কিছুই পাবার নেই। 


ছাওডার ইতিহাস ৪ দতিহ্য 


সুভাষচন্দ্র বন্দ্যেপাধাায় 


হাওড়ার ইতিহাস লপ্রাচীন । লক্ষণ সেনব 
(দ্বাদশ শতক ) তাম্রশাসনে “বৈতজ্ড চতুরক্র' অং 
বেতড় অণ্চলের উ'্পখ আছে । বিপ্রদাসেব গননা 
মঙ্গল” -(.১৪৯৫ ) কাবো চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য 
যাত্রা"র বণণনায বেতড় বন্দরেব উ'ল্লখ দেখা ঘাম । 

ডাতনে কোতরঙ বাহি কামারহাটি বামে । 

পর্বেভে আঁড়ঘাদহ ঘুবাড় পাশ্চমে 

চিৎপুরে পঠজ রাজা সবদঙ্গলা । 

নাশাদিশি বাহে ডিঙ্গা নাহ করে হেলা ॥ 

তাহার প্ৰকূল বাহষা এড়ার কালকাতা | 

বেতাড়ে চাপায় ভিঙ্গা চাঁদ মহাবথা ॥ 








শতকের ফান নুকুন্পরামেব চিন্ডীমঙ্গল' কাব্যে তাই 
দেখা ধা 

ত্বরাষ বাঁচছে তরী ভিলেক না রণ। 

চিংপুব শালিখা সে এড়াইফা ধায | 

বালবাতা এড়াইল বৌনষার বালা । 

বেত ডতে উষ্তাবল অবসান বেলা ॥ 

বেভ'ড় চণ্ডীপন্জা কৈল সাবধানে । 
খলবাভাকে সেসময় সকলে খাঁড়মে চলত, তার 
কারণ ভখনকাব কলকাতা ছল বনবাদাড়, জলাজাম 
ও বাপদসকুল। কিন্তু গঙ্গার পশ্চিমকূলে ছিল 
সম্ধ গ্রাস এাং বেওড়ের মতো প্রাচীন ও 





কলকাতার তিনশ বছর পযার্ত নিগ্নে আলোচনার শেষ নেই। কিন্তু পরনো কলকাতার চেয়ে 
অধিকতর পমগ্ধশাল” গঙ্গার অপর তরের “হাওড়া' নামক জনপদাঁটর কথা প্রায় অনচ্চ1রতই রয়ে 
যাচ্ছে । সেই পারপ্রোক্ষতে বর্তমান রচনাটির প্রকাশ । 


পন্দশ শতাব্দীতে ভারত আসাব জলপথ 
আবিক্কৃতহবাব পর পর্তুগীজবা এদেশে সকলের 
আগে এসৌছল ৷ এই পর্তুগীজনের প্রথম ঘাঁট ছিল 
বেতড়। ১৫৭৮ এ৭স্টাব্দে ভৌনাশয়ান নাবক 'সঙ্জার 
ফেডাবক (09852181809) এই অঞ্চলে এসে- 
ছিলেন৷ তার লীখত বিবরণে জানা যায বেভড়ের 
কাছে সরদ্বতী ও দামোদরেব জলধারা গঙ্গায় পাড় 
যে বস্বীপের সংষ্ট করেছে পত্তুগীজদের সননুগামী 
জাহাজগযীল নদীপথে আব না এ্গয়ে সেখানেই 
নোঙব কবত, কেবলগান্র ছোট ছোট জলযানগ7াল 
সোজাসঁজ সপ্তগ্রামে চলে ষেত ) ফ্লেডাঁবিক সাহেবের 
মতে বেড় ছিল সপ্তগ্রামের সহায়ক বন্দর । জানা 
গেছে যে, শেঠ-বসাকরা সৃতানহট ও কলকাতায় 
বসবাসের আগেই বেতড়-সান্নহিত অণ্চলে বসবাস 
করতেন । পরে গল্গা পার হয়ে ব্যবসাববাণিজা শুরু 
করেন। পর্তৃগণজরা পরে মাসাকিয়াতেও একাটি ঘাঁটি 
তোর করৌছল । 

প্রাচশন কাব্যে 'বেতড়" “শালিখা” ইত্যাঁদ স্থানের 
উল্লেখ থাকলেও “হাওড়া'র কোন উল্লেখ নেই । বোড়শ 





৬৯৯ 





প্রাস্ন্ধ বন্দব-জনপদ । 

হুসেন শাহর, মতান্তরে আকবরের, আমলে 
বাংলার বাৰ ভুইঞ্জার অনাতন ঘাশাহরের প্রতাপাঁদত্য 
(বোড়শ শতক) শিবপতর কোটানক্যাল গার্ডেনের 
নাছাকাছি কোন একটি জাগায একটি মাটির 
দগঁ তোর করান, তা পরে থানা মাকুঘা” নামে 
পারিচিত হয় । গঙ্গার তীবে এই অঞ্চলাট এখনও 
থানা মাকুগা নামে পারচিত । ১৬৮৯ মানাসংহ 
বণ্ঠ মোগল সংব্দোর হিসাবে বাংলাপ আসেন। এই 
সমধ হুগাঁলর ফৌজদারের অধীনে থানাদর্গের 
থানাদার নিযুক্ষ করা হয় এবং পরে থানাদগের 
সং্কার করে গঙ্গার পৃরাঁদকে আর একাঁট মাটির 
দূর্গ তোর হয-_যা নেটয়াবুরূজ নামে বতমানে 
পাঁরাচত। ১৭৪০-এ মারাঠারা থানাদুর্গ আঁধকার 
করলে নবাব আলাবদীঁ ইংরেজদের সাহাধ্যপ্রার্থী 
হন। নারাঠারা পালিয়ে যাবার কিছ্যাদন পরে ক্লাইভ 
থানাদ্গ আঁধকার করে ধবংস করে দেন । এই ঘটনা- 
টিকে পরবতাঁ পলাশশির যুণ্ধের হীর্গত বলে অনেকে 
মনে করেন । হাওড়ার বুকেই এই ঘটনা ঘটোছল। 


উদ্বোধন 


ইংরেজদের দূর্গ আধিকার সম্পকে“ কালী প্রসন্ন 
বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গলার ইতিহাস, গ্রন্থে (প্ত ২১৫) 
লিখেছেন £ 

“ইংরেজেরা ১৩ জন প্রাতে দুইখানি যুদ্ধ 
জাহাজ ও দুইখানি ক্ষুদ্র তরণী পাঠাইয়া এই দুর্গ 
আক্ুমণ করেন। অকস্মাং আণ্নবাণ্টতে স্তম্ভিত 
হইয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধকার্ষে অনভ্যস্ত সিপাহত সৈন্য 
হুগাল আভমুখে পলায়নপর হইল । ইংরেজগণ 
কামানের কতকগীলকে অকর্মণা, কতকগুলকে 
নদীগর্ভে নিক্ষেপ কারল। পরাদন হুগগালর 
ফৌজদার ২০০০ সিপাহী পাঠাইয়া ইংরেজদের 
তাড়াইয়া দেন । তৃতীয় দিন ৩০জন ইংরেজ ফৌজ 
জাহাজ হইতে গোলাগ্ল ছুখড়য়াও আর তাহা- 
'দগকে স্থান্টত করিতে পালন শা। অতঃপর 
ইংরেজরা প্রত্যাবৃত্ত হইল। নবাবসৈনা কতৃক 
আক্রান্ত হইলে নদীমুখ দয়া প্রত্যাবতন বা পারাপার 
হইতে সহজে খার্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ইংরেজরা 
থানার এই দুর্গ আঁধকারের পারকম্পনা করন 1” 

[সরাজের প্রত্যাবত€নের সময় থানাদূর্গে ২০০ 
জন সিপাহী ছিল। এডমিরাল ওয়াটসন ও ক্লাইভ 
কলকাতা উত্ধারে আসছেন খবর পেয়ে হুগালর 
ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমারকে থানাদর্গ মেরামত ও 
মজবুত করার আদেশ দেন। নন্দকুমার ঠিক 
করলেন থানাদন্গ ও মেটিয়াবুরুজের মধ্যের গঙ্গা 
ইট'দয়ে ব্াজয়ে দেওয়াই হবে উপযুক্ত কাজ । এই 
উদ্দেশ্যে দুজাহাজ ইট দিয়ে বোঝাই করাও শুরু 
হয় । কিন্তু কাজ শেষ হবার আগেই ক্লাইভ থানাদুর্গ 
আঁধকার ও ধ্বংস করেন। ইস্ট হীন্ডয়া কোম্পানর 
প্রধান কর্মচারী উইলিয়াম হেজেস লিখেছেন £ 
“৭8005109155 ঠ5 ০৮ 08000 ৪ 
0851956৫ ৮% 01155 ৪00 1201৮ 010 036 
19. 080021%) 17577 (75855 10181, 
%০|, 1, 0. 005 )1 

অতএব ক্লাইভ কর্তৃক থানাদুর্গ আঁধকারকেই 
পলাশীর যৃণ্ধের ইঙ্গিত বলে ধরা ঘায়। 

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঁঝ সময়ে ইংরেজ 
কোম্পানির সঙ্গে নবাবের কমণচারীদের সংঘর্ষ 
বাড়তে থাকে । হুগাঁলতে সংঘর্ষ হয় । যুদ্ধে হেরে 
গিয়ে ইংরেজরা প্রথমে সূতান7াট পরে আরো দাঁক্ষিণে 


৯২তম বর্ধয--৯ম সংখ্যা 


হাওড়ার উলুবোঁড়য়াতে এসে আশ্রয় নেয়। সালাকয়ার 
নুনের গোলা ধংস করে থানাদঃর থেকে নবাব- 
সৈন্যদের বিতাড়িত করে কোম্পান উলুবোঁড়য়াতে 
ঘাঁটি করতে চাইলেন স্থাঁয়ভাবে বাণজ্যের জন্য । 
পরে স্থানীয় জনসাধারণের বাধা দানে কোস্পানর 
নদেশে উল্‌বোঁড়য়া পারত্যাগ করে গল্গা পার হয়ে 
সূতান্টতে চলে আনেন জব চাক । সেটি হচ্ছে 
১৬৯০ খ্রাস্টাব্দের কাছাকাছি সময় । 

হাওড়া যে কলকাতা হতে পারত--গঙ্গার পাশ্চম 
ক্‌লেই উলনবোঁড়য়ায় 'ব্রাটশ ভারতের রাজধানী 
গাড়ে উঠত-_সাঁবষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। এটিই 
ইতিহাসের বনর্মম পাঁধহাস | স্থানীয কিছ ব্যান্তর 
বাধাদানে সোদন যা ঘটেছিল তাও 'বন্তু বিশেষভাবে 
ইতিহাসের গুরৃত্ব পাবার অধিকারী । তা হচ্ছে 
হাওড়ার মানুষের দ্বাধকারবোধ ও স্বাধীনতাস্পহা। 

কৈউ কেউ মনে কারন উলুবোঁড়মার অনেক উত্তরে 
খাস হাওড়াএশবপুরেই জব চার্নক কুঠি শ্থাপন 
করতে চেয়োছলেন ৷ অন্ননীপ্রসান চট্টোপাধ্যায় তাঁর 
“শিবপুর কাঁহনী? গ্রন্থে (পৃ ১) লিখেছেন £ 
“ভারতে ইংরেজ রাজধানীর বীজবপনের পর্বে 
চার্নক সাহেব গঙ্গার পশ্চমকূলে হাওড়াশবপুরের 
দিকে ইংরেজ উপাঁনবেশ স্থাপনের স'কম্প কাঁরয়া- 
ছিলেন” অন্নদাপ্রসাদ তাঁর গ্রন্থে গোজ্ডউইনের 
“বেঙ্গল' গ্র্থ থেকে উন্ধাত 'দয়ে জানয়েছেন কেন 
জব চার্নকের এ সগ্কত্প বাস্তবায়ত হয়নি £ “11০ 
1091155৩ 169£190 10 20190109050 |. .6.১ 10 
21252] ০০ ০০1001880 204 07067908106 
০০ 00121510 001911118 005 ০0: 08 2005 
03870001 5600108 96 10 811 10091308569 01 
0013 3106 01 019 1191 ( [70181 ) 61709171090 
10 8019.” আঁভযোগাঁট ঠিক কি ছিল? গোল্ডউইন 
ীলখেছেন--ইংরেজরা নদীর তারে কুঠি হ্থাপন 
করলে গঙ্গায় স্নানার্থিনী দেশীয় মাহলাদের আব্লু 
নস্ট হবে। 

হাবড়? শব্দের অর্থ জলা জমি বা কর্মমাস্ত স্থান। 
প্রখ্যাত এীতহাঁসক ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও “হাওড়া 
শব্দটির উপাত্ত প্রসঙ্গে বলোছলেন, “হাওড়া শব্দের 
অর্থ 'জলা জায়গা” । 'ড়া”শব্বটি হচ্ছে দ্রাবড় ভাধার 
চিহ্ছ। ভাবাচার্ধ ড; সানীতকূমার [চট্রোপাধ্যায়ের 


৪৯২ 


আম্বিন, ১৩৯৭ 


মতে বাগুলা শব্দের 'ডাঃপ্রত্যয়টি অস্টিক গোষ্ঠ'র 
ওড়ীক' শব্দ থেকে এসেছে, যার তর্থ বাড়ি। 
'জলা জায়গায় বাঁড়' অর্থে হাওড়াক ভিনি চিত 
করেছেন । কেউ কেউ বলেন “ভাওড়? শব্দটি ওডনা। 
হাওড়া একসগয় পরাক্রান্ত ওড়গা প্রাজাবে দ্বারা 
আক্লান্ত ও অধিকৃত হায়োছল এবং তাপ পুভার 
হাওড়া” নামের পিছন থাবণ ভাসদ্ভৰ নন বণ্ল এখদ্ব 
আঁভিমত ৷ গুঁড়া হাওড়া শাব্দন অথ (ডানা । 
হাওড়া শভবের একাংশ এপ সমন শালল-পই 
'বোরো পরগণা" লে উন্লাখত তা গ্বাবা? 
শকোর অর্থ জলমগ্ন জায়গা । ১৯০৪ গাঁন্টানেও 
কেবলমান্্ হাওড়া শনবেব অন্তর্গতি সাপ্ড আট গাইল 
এলাকাধ খানা-ডোবার সংখ্যাই ছিল ১৮০০ট। 
ভাষাতীত্বক দক দিয়ে বিম্ভান্ণ কার 12ট বে 


িশ্বান্ত করোছন যে “ভাডনাড়া' শাল মপলংশন 
মধা দিয়ে তাওডা*্য বৃপান্ভীরভ গমছ্ছে | পাছা? 


শব্দাট তাঁদের মত দকাল ভানা পণ উপল ধার 
তার্থ 'বাঁধের পাড়” শ্াডদেব নাঁধন গাড। পাই 
হোক, আগার শতাকব প্রথম দিবে কাণপানি 
কাগজপণে হাওড়ার নাম ছিল হানিড়া এবং এশ 
বছর আগে দেশীগ বাবশান্ন ছিল চাবড়া । 

১৭১৭ খ্রীস্টাব্েদ পানি খানা ১৪৫৭ টাচাৰ 
বানসয়ে ইস ইন্ডিগা "্কাম্পানি বাম্পাী ফণজান 
পেলেও গঙ্গার পশ্চিম কলে পাঁগা গ্রানা 
জগিদারবা ইংবেজদন আতর চারাকাস 
করোছলেন গ্রাষ তৈতাপ্লিশ নছর্ন (১৭০৭ উদ৬০) 1 
মীরকাশিমের সমম এই অণ্চলান বধগানের 
অন্তর/ক্ব করে ইস্ট ইন্ডিঘা কোম্পানির বাছে রাজদ্ন 
আদায়ের ভার ছে/ড় দেওয়া হম । এই অনা থনেই 
অনুমান করা যায় যে, হিশাবডা" লা ' গাড়আড়া' 
বা 'হাবড়া' বিদেশীদের উস্চাবণ কমে স্কাসভাবে 
হাওড়া'য় পারণত হয়েছে । ১৮6৪ খীপ্টা.ব্দ হাঞ্ড়া 
রেলস্টেশন চ্ছা্পিত হয় । রেলের 'টাকটে সেসময 
ছাপা হয়েছিল নি ০দ1810-_হাওড়া। 

১৭১৭ গ্রীপ্টাব্দে উরগজেবের প্রপো্ সগ্লাট ফারুক- 
শিয়ার ইস্ট হীন্ডয়না কোস্পানিকে গঙ্গার পর্বতীরে 
তোতা গ্রামের সঙ্গে গঞ্গার পশ্চিমক্‌লে যে-পাঁচটি : 
গ্রামেরও ফরমান দিয়েছিলেন, তাতে হাওড়ার 
উদ্লেখ আছে। ইস্ট হীন্ডয়া কোষ্পানির 


৯৩ 


হাওড়ার ইতিহাস ও এঁতিহা 


কাউান্সিলের 4০015111800 8০০1: গঙ্গার পশ্চিম- 
কলের পাঁচ গ্রামেব নাম এইরূপ বানানে লিপিবদ্ধ 
আণ্ছ--৯21100 (সালবিয়া), 21777 (হাওড়া ) 
0855014601 (বাসুন্দিয়া ), 2৪701019102) 
(লাগকৃষ্প্ব) এবং 80০” (বেতড় ) | অধুনা 
শিবপ-র আঞ্চল তখন বতড় নামেই পাঁরচিত ছিল 1 
নাধিকি ১৪৫০ টাচ খাজনাব বিনিময়ে ফরমান 
পাঞসা দলেও গপ্গাব পশিমকালের পাঁচখানি গ্রামের 
জাঁমদাবসা বাজা শুকান্গ বানচীধৃবীর নেতৃত্বে 
“সদিন ই বত ব এই গাঁগাট গ্রামব আর্ককার দিতে 
আাল্লীকার কবোছ্লন । ভাঁরা এই বাদশাগী ফরমানকে 
নতৃত্ব: স্বীনাব করেনান। 
ইং পর্ন ভাবত টপনিনেশ স্যাপনব প্রেক্ষাপটে এই 
ঘটনা পাশৰ স্বাধিকার বক্ষার ইতিশসে রণীয | 
"শ 1 টিন প্র ১৭৬০-এ গণরক্কাশম বাংলার 
নবাণ শন আসান পরব বধধনান, মেদিনীপুর ও 
চগ্রাম “দনান বাজস্ব আদাখেব ভার তুল দেন ইস্ট 
ইদ্দনা 'াশ্পানর হাতে। তখন হাওড়াকে 
বাগানব অন্তভূর্ধ কবে তার দ্বাধিকার কেড়ে 
'নন্গা হলা। এইভাবে হাওড়ান অণ্চলগীলকে 
বাবার বাশি জেলার সাঙ্গ যু করা হয়েছে, 
কোন স্বতন্ম লাগ পবিণত কবা হান অনেক দিন 


৬ 
এবং হংস্পন্্ন 


পান্তি। পথম হাওডা ছল ধধমান জেলার 
নতিগর্" আশবন্গাশনেন আনলে ইস্ট হীণ্ডিয়া 
,চাল্পান। মিঃ এস ডেভিস-এব ওপর রাজগ্ৰ 


গাপনব ভাশ দন এই জেলাব। তাবপর লর্ড 
কনণওঘালিসেব সমঘ ১৭৯% শ্রীপ্টাব্দে টিরদ্থায়ী 
ল/ল্লাবম্তেব স্ন লধগানকে ভেঙে নতুন জেলা 
জ্গালব “সাণ্ট হস । জানা যায়, এক সমষ 
হাওড়া জেলার আমতা ও বাগনান থানা ছল হগাঁলর 
মধ্যে আর গড়া সদর ছিল চক্বিশ পরগনার সঙ্গে 
১৮২২-এর ৯ মে বধমান থেকে হাওড়া ও হগালর 
কালেকরার আলাদা হযে যায় | ১৮৪৩-এ হাওড়াকে 
একটি স্বতন্ত্র জেলার মধাদা দেওয়া হয় । পরের 
বছর হাওড়ার জনা একজন স্বতন্ত্র ম্যাজিস্টট নি 
হয। তার আগে হাওড়া যথাক্রমে চাঁত্বশ পরগনা 
এবং হূগলির জজের অধীনে ছিল । 

১৯০১৯-এ হাওড়ার প্রথম গেজোটয়ার লেখা হলেও 
হুল থেকে হাওড়ার দেওয়ানী চার ও রাজজ্ব 


সেপ্টেবর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


বিভাগ নিয়ন্মিত হতো । ১৯২০-এ হাওড়ার রাজস্ব 
বিভাগ হুগীল থেকে পুথক হয়ে যায় । ৮এর পর 
থেকে হগাঁলর সঙ্গে হাওড়ার প্রশাসানক কোন; 
সম্পর্ক থাকল না। 

হাওড়ার ধায় এ্রীতিহ্য হিসাবে বলা যায় ষে, 
১৫৩৭ খ্রাস্টাব্দে পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে ঘাঁটি করে। 
এরই পশচশ বছর পরে বেতড় অধ বত মান শবপনুর 
অন্চলে ঘাঁটি তোর হয়। প্রাচীন বেতড়ের 
ম্মৃতি বহন করে চলেছে রাজা রামব্রক্ষ রায়চৌধুরী 
প্রীতীষ্ঠত বেতাইচণ্ডী বা বেশ্রণ্ডীর মান্দর (সতের 
শতক)। প্রাচীন বেতড় কেবল প্রসিদ্ধ বাঁজ্য- 
বন্দর রূপেই গড়ে ওঠেন, গড়ে উঠোছল প্রাচীন 
ধমস্হান হিসাবেও ৷ পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপাঁতগণের 
রাজত্বের শেষভাগে বেতড় বন্দরের সাীহত গঙ্গা, 
দামোদর, সরস্বতীর সঙ্গমচ্ছলে গড়ে উঠেছিল শান্ত 
উপাসনার নানাঞ&প+ঠস্থান । একটি প্রাচীন ছড়ায় 
পাওয়া যায়, “কালীঘাটে কালীবন, বেতড়ে 
বেতাই 1» বততমান [িবপুরের ধর্মতলার মোড়ে ধর 
মাঁন্দর প্রায় চারশ বছরের প্রাচীন, শিবপুর বাজারে 
'শবান্দরও প্রায় পাঁচশ বছরের প্রাচীন । এই শিব 
মান্দরের জন্যই শিবপুর নাম ৷ এছাড়া আছে প্রায় 
[তিনশ বছরের পুরনো ব্রহ্মময়ী মাঁন্দর । হাওড়ার এই 
অপ্চলাঁট এককালে এমন একটি ধর্মের কেন্দুভামরূপে 
প্রাতষ্ঠিত হয়েছিল যার জন্যে হরপ্রসাদ শাম্মী 
আঁশয়াটিক সোসাইটির জানলি-এ বলোছলেন যে, 
মন্তা যাত্রীদের যেমন বিশ্রামস্থল 'ছিল জেঙ্ডা বন্দর, 
ঠিক তেমনি সপ্তগ্লামের বাণিজ্য যাত্রার নাবিকরা 
বেতড় বন্দরে বেতাই চণ্ডীকে প্রণাম জানিয়ে যেত । 

পরবতাঁ কালে স্থাপিত শিবপুরের হাজার হাত 
কালীর মন্দির ও সাঁতিরাগাঁছর রামরাজার 
মন্দির বিশেষরূপে প্রাসম্ধ হয়েছে। শবপুরের 
রামকৃফপুরে নবগোপাল ঘোষের ভদ্রাসনে দ্বামী 
বিবেকানন্দ অন্যান্য শ্রীরামকৃ্ণপার্ধদসহ এসেছেন ; 
স্বয়ং শ্রীরামকধের মর্মরমর্ত প্রাত্ঠা করেছেন 
(৬ ফেব্রুয়ার ১৮৯৮ )। শ্রীরামকফের বিখ্যাত 
প্রথামনমন্ত্র '্থাপকায়চ ধর্মস্য '-** তান নবগোপাল 
ঘোষের বাড়তে মযার্ত প্রাতত্ঠার সময় রচনা করেন। 

হাওড়া স্টেণন থেকে কিছ দূরে ঘৃষ্াঁড় 
কালীতলার অদুরে জবাচ্ছিত ছোটবাগানের প্রাতষ্ঠাতা 


৯২ তম বর্ধ-৯ম সংখ্যা 


হচ্ছেন পুরাণাঁগাঁর (১৭৪৩-১৭৯৫) নামে শৈবসম্প্রদায়- 
ভ্ন্ত এক সন্ন্যাসী যান কয়েকবার বিদ্ব-পর্যটমে 
বোঁরয়ে ্রীলগকা, মালয়, কাবুল, খোরাসান, মস্কো, 
ইস্পাহান, বসরা ও মস্কট হয়ে সুরাটে আসেন। 
পরে 'তাঁন নেপাল ও মানস সরোবর পার হলে 
তিব্বতে যান। দলাইলামা তখন নাবালক থাকায় 
তাশীলামা ছিলেন তিব্বতৈর সব্ময় কতা। 
১৭৭৩ প্রাস্টাব্দে ইতরজদের সঙ্গে ভুটান রাজ্যের 
ববরোধ বাধলে তাশীলামা পরাণাগার মারং 
হেস্টিংস-এর কাছে পত্র পাঠান। পরে হেস্টিংসও 
পুরাণাগাঁরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দূত 'হিসাবে 
১৭৭৪ খ্রাস্টাব্দে লাসায় পাঠান । তাঁর মাধ্যমেই 
কোম্পাঁনর সঙ্গে তিব্বতের ক্টনৌতক ও বাঁণাজ্যক 
সম্পর্ক স্থাপিত হয় । ১৭৭৯ গ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি 
পুরাণাগাঁর তাশীলামার সঙ্গে 'পাকং যান এবং 
একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাশীলামার অনুরোধে 


পুরাণাগাঁর একাঁট মঠ বা কেন্দ্র প্রাতিষ্ঠায় 
উদ্যোগী হন। হোস্টংস হাওড়ার ঘষাঁড়তে 
একশ এবং পণ্চাশ ঘা দুই খণ্ড জাঁমর 


ব্যবস্থা করে দেন। এইখানেই প্রার্তীষ্ঠত হয় ভোট-- 
বাগান ঘা পরব ঘুগে তিব্বতী ও চীনা বণিক, 
বৌদ্ধ তীর্ঘযান্রী এবং কটনোতক প্রাতানীধবৃন্দের 
সন্মেলনক্ষেত্ররূপে পাঁরাচত হয়। পাণ্েনলামাও 
এই কেন্দ্রুট গড়ে তোলার জন্য অরথ-সাহাষ্য 
করেন। বত্মানে এট িবমান্দর রূপে পাঁরচিত । 
বলা চলে হাওড়ার বুকেই তখন গড়ে উঠোছল 
আধুনিক অর্থে প্রথম বৈদেশিক বাঁণজ্য মশন, 
অপরাঁদকে হিন্দু ও বৌম্ধ ধর্মের মলনকেন্দ্র। আর 
পুরাণাগাঁর সেই অর্থে আধুনিক ভারতের একজন 
ভূপ্যটক, রাষ্ট্রদূত, ধর্মসংহাতি স্থাপনের প্রবর্তক । 
হাওড়ার বৃকেই এই অসাধারণ ঘটনাগনল ঘটোছিল 
আজ থেকে দুশো বছরেরও আগে । এরই একশ বছর 
পরে স্থাপিত হয়োছল হাওড়া জেলার বেলহড়ে ম্বামী 
বিবেকানন্দ গ্রাতন্ঠিত রামকু্ণ মঠ ও রামকফ মিশনের 
কেন্দ্রীয় কারালয়-_-যা প্রবতাঁ যুগে বিশ্বধর্ম ও 
সংস্কীতর মিলনকেন্দ্ু রূপে খ্যাতিলাভ করেছে । 
হাওড়ায় সংস্কৃত ও সাহত্যের চ্চা হয়োছিল 
অনেকদিন আগে । প্রীধর,আচাষ" ভরত মাল্লাক এবং 
প্রযোধচন্দ্রোদয় নাটকের রচাঁয়তা কৃষ্ণমশ্র হাওড়ায় 


১) 


আম্বিন, ১৩১৭ 


থাকতেন। সাললাঁকয়ার বিখ্যাত পশ্ডিত রামলোচন 
কবিভূষণকে কলকাতা এশিযাটিক সোসাইটির 
প্রীতচ্ঠাতা উইলিয়াম জোনস তাঁর সংস্কৃত "শক্ষক- 
রূপে নিয়োগ করোছলেন ৷ মধ্যযুগের সবচেয়ে বড় 
এবং জনাপ্রয় বাঙালী কবি ভারতচন্দরের (জন্মস্থান 
হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতার শনকটবতণঁ 
পেড়ো গ্রাম) মৃত্যুর পর থেকে বাঙলা-প্ীহত্যে 
আধুনিক ষ্গ আসার আগে যে কাঁবয়ালের যুগ 
শুরু হয়েছিল তার অন্যতম প্রধান ব্যাড ছিলেন 
মালাকয়ার রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮)। ব্প্াটরার 
ঠাকুরদাস দত্তের পাঁচালণ উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম- 
দিকে খুব জনাপ্রয়তা অর্জন করোছল। উত্নাবংশ 
শতকের প্রখ্যাত কাব আবদুল রাহম থাকতেন 
সালকিয়াতে। উনাবংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত নাট্যকার 
হারশচন্ত্র 'িন্ত (১৭৮৬-১৪২৩) সালাকয়াতে 
থাকতেন । আধুনিক ঘৃগের বহু ওপন্যাসক, কাব 
"ও স্াহাত্যক কর্ম এবং বসবাসের সাত্রে হাওড়ায় 
থেকে তাঁদের স্মাহত্য রচন্ম করেছেন । বাঁতকমচন্দর, 
শরঞ্ন্দু এবং ভ্‌দেব মুখোপাধ্যায়ের নাম তাঁদের 
মধ্যে সবাগ্রে উল্লেখবোগ্য । বিভ্তিভষণ মুখো- 
পাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহতলাল 
মজুমদার এবং জীবনানন্দ দাশ শিক্ষকতা সন্ধে 
হাওড়ায় ছলেন। উাঁনশ শতকের মালা নাট্যকার 
কামিনীসহদ্দরী দেবী শিবপ-রে থাঝঙন | নট্যাচাখ 
শাশরকুনার ভাপহড়ীর-ষারি জন্মের শঙবধ- পর্ঁ 
হয়েছে গত বছর (২.১০.৮৯)- পৌত্রক নিবাস 
হাওড়ার রামরাজাওলায় । 

১৭৮৬ গ্রীস্টাব্দে হিন্দ য্বকদের জন্য হাওড়ায় 
যে বোডিং স্কুলাট খোলা হয়োছল সোট হাওড়ার 
প্রথম ইংালশ স্কুল । ১৭৯৩ গরন্টাব্দ শ্রীরামপুর 
ব্যাপটি্ট মিশনারিরা শিবপুর থেকে বিস্তৃত এলাকায় 
ছটি স্কুল দ্ঘাঁপত করৌছলেন। হাওড়া ময়দানের 
কাছে ১৪৪৬-এ প্রতিষ্ঠিত হাওড়া গভন-মেন্ট 
স্কুল পরে জেলা স্কুলরূপে পাঁরাচত হয়োছল। 
এই স্কুলে প্রথম ভারতী প্রধান শিক্ষক ছিলেন 





ভদেব মনখোপাধ্যায । 
হাওড়ায় আধুনক যন্তশজ্পের পত্তন হয় 
জাহাঙ্ম নিমা্ণাশঞ্পকে কেন্দ্র করে। ১৭০৬ 


ধাস্টাব্দে জব চার্নক ও তাঁর সঙ্গীরা হাওড়ায় ষে 


৫৯৬ 


হাওয়ার ইীতহাস ও এভিহা 


ডকা নমাণের পারকজ্পনা করেছিলেন সোঁট ভারত- 
বধের প্রথম ডক চ্হাপনের প্রচেষ্টা বলে চাঙ্ত করা 
হয়? ১৭৯৬-এ সালাঁকয়াতে 'মঃ বেকন একটি 
জাহাজ নিমাণর ডক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০-তে 
গোলাবাড় এলাকায় ম্যাকোঁজ ডক প্রাতীষ্ঠিত হয়। 
১৪২৮-এ  “ফরবেস' নামে হাওড়ায় প্রথম বাম্পণয় 
পোতট নামত হয়েছিল। উনাঁবংশ শতাব্দীর 
শৈবভাগে সালাকিয়া থেকে শিবপুর পর্যন্ত আটাটি 
বড় জাহাজ 'নর্মাণের ডক ছিল। হৃর্গীল ডকের 
বাঙালী প্রাতগ্ঠাতা রাধানাথ বস; মল্লিক ১৮৩৮-এ 
জলপথে মাল পাঁরবহনের ব্যবসা শুরু করেন। 
রামকৃফপুর ও শিবপুরেও ডক ছিল। 


হাওড়ার শি্পপ্রয়াসও বেশ পুরনো । প্রিন্স 
দবারকানাথ ঠাকর তাঁর টেগোর কোম্পানির পক্তনের 
সময়েই ১৮৬৭ খ্রাস্টাব্দে কিশোরীলাল মুখাজঁ 
শিবপুর আয়রন ওয়াকস স্থাপন করেন। ১৯২২ 
গ্রাস্টা্ধে শিবপুরের ভড়পাড়ায় হেনরা উইলিয়াম 
একাটি কারখানা স্থাপন করেন । পরে আন্দুল 
রোডে স্থানান্তাঁরত হয়ে সোঁটর নতুন নাম হয় গেস্ট- 
কীন উহীলয়াম । রেলগাড় [নর্াণাঁশল্পে হাওড়া 
ছল অগ্রণী । ১৮৫৪-তে হাওড়া স্টেশন প্রাতষ্ঠার 
পর ১৮৮৩-তে শালমার রেল টামনাস, ১৯১৪-তে 
রেল কারখানা, ১৯২০-তে ব্রিজ আ্যান্ড রূফ তোর 
হয়। ১৮১০-এ সালাকয়া শিবপনর প্রভাত অণ্ুলে 
চটকল স্থাপত হয় । উনবিংশ শতাব্দীর শেবার্ধে 
হাওড়া, শিবপুর প্রভ্‌তি স্থানে জুট মলের পর পর 
প্রতিষ্ঠা হতে থাকে । 


হাওড়ার শিল্প প্রচেস্টা যে কত এরীতহ)পূ্ণ তা 
জানা যায় উনাঝশ শতাব্দীর প্রথমাদককার হীন্প- 
দরয়াল গেজেটে । সেই য্দগের &৬াট কারখানার 
মধ্যে কাপড় কল ৩, চটকল ৯, পাট-বাঁধাই কল 
৭টি, কাগজ কল ২টি, ময়দা কল ৩, রেলের 
ওয়াগন ও সাজসরঞ্জাম এবং ওয়াগন ও মেরামাতর 
কারখানা ৪ট, লবণ তোঁরর কারখানা ২টি, ছাপাখানা 
১টি এবং জারও 'বান্ন ধরনের কারখানা ছিল 
হাওড়াতেই । মোট কমীসংখ্যা ছিল ৫&৯,০০০। 
এছাড়া ক্ষ্রুশঞ্পের জন্য হাওড়াকে এককালে 
“ভারতের শোফল্ড' নান আঁভাহত করা হতো । 


গেশ্ঠ্বের, ১৯৯০ 


পরিক্রমা 


ম্ম্্  ধূর্নের সন্ধানে সোভিয়েত রাশিয্বায় 


স্বামী ভান্করানন্দ 


১৯৮৯ শ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে আম রাশিয়া ভ্রমণে 
যাই। তখন রাঁশয়ার প্রধান দুটি শহর মদ্কো এবং 
লোননপ্রাদ ও গবশেবতঃ ককেসাস অঞ্চলের বেশ কিছ 
শহর ও গ্রামাঞ্চল দেখার আমার সুযোগ হয়োছল । 
ককেসাসে ভ্রমণ আমাকে প্রধাণতঃ ট্ারস্ট বাসের 
সাহায্যে করতে হয় । বাসে যেতে ধেতে সোভয়েত 
রাশিয়াতে জনৈক ইংরেজ সহযাত্রণর সঙ্গে আমার 
মোটাম্ুট 1ন'নালাখত কথোপকথনট হয়ে?ছল । 

সহযাত্রী “আপাঁন তো ধর্মযাজক» এই ধর্ম 
বঁজত দেশে বৈড়াতে এলেন কেন ?” 

আম £ “এদেশে আমি এসোঁছ ধমে-র সন্ধানে |” 

সহযাত্রী ( আঁবশ্বাসের স্বরে ) ৪ “তাই নাক 2” 

আঁমঃ “দেখুন, ব্যাপারটা তাহলে আন 
খুলেই বালি। বছর কুড় আগে আম সোভিয়েত 
সরকারের প্রবাশত একাঁটি বই পড়োছলাম । বইাটর 
নাম-1২০1181010 10. 056 100. 9. 5, 0. ; লেখক- 
৮ চ2।] 1 তাতে বলা হয়োছল যে, ধর্মের ক্ষেত্র 
সো'ভয়েত সরকারের অনুসৃত নাত হচ্ছেঃ নাম্তিকতা 
প্রচার । উপযঃগত প্রচার ও প্রীশক্ষণের মাধ্যমে ক্রমে 
সোঁভয়েত রাঁশয়ার প্রাতাটি মানুষকে ধর্মীবধ্বাস- 
বিহীন করাই হচ্ছে সোভিয়েত সরকারের লক্ষ্য 

“কল্ছু আপাঁন 'নশ্চয়ই জানেন যে, ১৯১৭ 
প্রীন্টাব্দের বলশোভক বিপ্লবের পূবে অর্থাৎ “জার” 
দের শাসনকালে, রাঁশয়া ছিল আঁত ধর্মসচেতন দেশ । 
সে-আমলে রাশিয়ায় বেশ কয়েকজন ধ্রীস্টান সন্তেরও 
জন্ম দিয়েছে । রাঁশয়ার ধর্মভীরু সাধারণ মানুষ 
তখন রাশিয়ার বহু সহম্্র গিজাঁ, মসঞ্জিদ ও [সিনাগগে 
উপাসনা করেছেন ; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে 
হুদয়ে শান্ত পেয়েছেন । এ ধর্মীব্বাস কি আইন 
বা বলগ্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মন থেকে দূর করা 
যায়ঃ এবষয়ে জামনি সমাজতন্মাবদ এঙ্গেলস বলেন 
ষে, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে মানদষের মন থেকে ধর্ম 
বাস দূর করার চেষ্টা করলে সে-ধমশীব্বাসকে 
আরও দই করা হয়। 

“বছর কয়েক আগে আমোরকার একটি সংবাদ- 


চাদ 


পত্রে মস্কো থেকে সংগৃহীত একাট সংবাদ পড়ে- 
ছলাম। সংবাদাঁটতে বলা হয়োছল যে, দীঘণমেয়াদী 
প্রচেপ্টার ফলে এভাঁদনে রাশয়ার যুব-সমাজকে বা 
নতুন প্রজ্রন্মকে সম্পূর্ণরূপে ধর্সীবদ্বাসাবহীন করা 
সম্ভব হয়েছে । যাঁদ এ সংবা7াট সাত্য হয তাহলে 
প্রথন উঠছে £ “ক করে তা সন্ভব হলো? এধং এই 
ধর্মীবদবা'সর পারবর্তে এরা কি পেয়েছেন ?" উত্তরে 
আপান বলতে পারেন £ “প্রবীর আধকাংশ লোকই 
তো ধমকে ঠিক ঠিক মানেন না ! তাঁদের আধকাংশই 
ধর্মকে স্বেচ্ছায় নিবচিন করেনান ; তাঁরা তাঁদের ধর্ম 
শ্পিতামাতার বাছ থেকে উত্তরাধকারসূত্রে পেয়েছেন 
মাত্র । এভাবে প্রাপ্ত ধর্মের উপযুক্ত মর্ধাদা তাঁরা 
সচরাচর দেন না অথবা দিতে পারেন না। ধমের 
শিক্ষা তাঁদের অধিকাংশের জীবনে আদৌ প্রতফালিত 
হয়না। এঁদের ধর্মীঝ্বাস 'শাথল এবং একান্ত 
অগভীর । এই শাথল ধর্মীক্বাস দূর করা এনন 
কঠিন হবে কেন 2 তাছাড়া এই উপযোগতাভীত্তক 
বন্তৃতান্তিক যুগে ধর্মের উপযোগিতা কতটুকু 8 এ 
ধর্ম গেলেই বা ?ক, আর থাকলেই বাকি?” 

“এর উত্তরে আম বলব যে, শুধু ব্যাঃজাবনেই 
নয় সমাজজীবনেও ধর্মের [বিশেষ উপ-ষাগিতা 
রয়েছে । ধম কতগহ্ীল 'নর্দেশত আচার-ব্যবহার 
বা আচরণাঁবাঁধর মাধ্যমে তার নিজস্ব সমাজ স্ঞ্টি 
করে। এই ধর্মকৌন্দ্ুক সমাজের অন্তভুব্ত মান*ব 
সে-সমাজের অপর মানুষের প্রতি নৈকট্যবোধ অনুভন 
করেন। ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে যেমন এক ধরনের 
অন্তরঙ্গতা দেখা যায়, এক ধমাঁয় সমাজের অন্তু 
মানুষের মধ্যেও তেমন অন্তরঙ্গতা, স্বাচ্ছন্দ্য বা 
নৈধট্যবোধ লক্ষ্য করা যায়। 

“ব্যান্্রজীবনে ধর্মের উপযোঁগতা কতটুকু তা 
নির্ণয় করার জন্য হীতহাসের সাহায্য নেওয়া যাক। 
শুধু সুর অতাতেই নয়, বর্তমান যুগের ইীতিহাসেই 
দেখা বায় যে, শহধু সাত্যকারের ধার্মকেরাই, নন, 
ধর্মে শীথল-ীব*বাসী মান.ষেরাও প্রায়ই স্ব স্ব ধর্মের 
জন্য স্বেচ্ছায় নিদারুণ কণ্ঠ সহ্য করেন এবং কঠোর 


আম্বন, ১৩৯৭ 


ত্যাগ ম্বাকারে পরান্সুখ হম না। উদা কণম্বরপে, 
ভারতবর্ষের পার্টিশানের কথাই ধরা ধাক। সে 
এীতিহা।সক দেশ-বিভাগের পর হিন্দু ও ইসলাম এই 
দুটি ধর্মের বহু ধনী এবং প্রাতষ্ঠাবান ব্যাঁ, যাঁরা 
সমাজে একদা ক্ষমতার উস্চাস'ন আঁধাণ্ঠত গছালন, 
সমস্ত বিষয়সন্পাত্ত ও বহু পুরুষর ি.টমাটি ত্যাগ 
কার শরণাথ হয়ে রিস্ত হস্তে হয় ভাবত, নশ 
পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন । এদের আধকাংশই 
ব্যা'জীবনে ধর্মের শিক্ষা বা অন্শাসন তৈমন মেনে 
চলেনান ; ততসতেও এখরা ধর্মের জন্য এই কঠোর 
ত্যাগদ্বীকার ও দুঃখকষ্ট বরণ কবলেন কেন 2 

“ধিরে নেওয়া যাক, এরা যাঁদ তখন স্বেচ্ছায় 
অপর ধর্মে ধর্মম্তারত হতেন তাহলে খুব সম্ভবতঃ 
এ*দের িষয়সম্পত্ত খোয়াতে হতো না, সামাঁজক 
প্রভাব, প্রতিপাত্ত ও মরযাদা অক্ষুপ্ন থাকত ; এবং 
তাঁদের এই কঠোর ত্যাগস্বীকার করতে হতো না। 
কিন্তু তাঁরা তা করেননি । স্ব স্ব ধর্মের কোনও 
উপযোগিতা তাঁদের ব্যান্তজীবান যাঁদ তাঁরা অন্‌ভব 
না করতেন তাহ'ল ধর্মের জন্য সর্বদ্ব ত্যাগ করে 
এরা কপাকিহীন শরণাথীর জীবন বরণ করতেন 
না। এ বানময়ধ্াঁ জগতে এ'রা যাঁদ নিজ ধর্মের 
কাছ থেকে মহামূল্য গকছ না পেতেন তাহলে ধর্মের 
জনা এই কঠোর ত্যাগন্বীকার এ*রা করতেন না 
সন্দেহ! 

“এএ্প্রসাঙ্জ প্রশ্ন উঠছে £ ধিমণ এদের কি দিয়েছে 
যাএ'রা অন্যত্র পানান? ধর্মের মাধ্যমে এরা ফি 
পেয়েছেন যা এত মূল্যবান ? 

“এপ্প্রশনর উত্তরে সাধারণভাবে বলা যেতে "পার 
যে, পাঁথবীর সকল মানুষই মুখ্যতঃ চান নিখাপত্তা ; 
নিছক ক্ষণস্থায়ী নিরাপত্তা নয়--চিরস্থায়ী নিরাপত্তা । 
তাঁরা চান জাবন, স্বাস্থ্য, ব্যন্তিদ্বাধীনতা, মান- 
সম্মান, প্রেম-প্রগীতি-ভালবাসা, জীবিকা ও ধনস'পাত্তর 
ক্ষেত্র চিরস্থায়ী নিরাপত্তা । তদুপার তাঁরা চান 
ন্যায়াবচার, যাঁদ না সেন্যায়বিচার তাঁদের ব্যান্কগত 
স্বার্থের প্রাতক্‌ল হয় । 

“শম্ভু মানবসমাজ অথবা কোন রাষ্ট্র যতই 
উন্নত হোক না কেন বড়জোর দিতে পারে খাদ্য, 
জীবিকা, আবাস, স্বাস্থ্য ও ব্যান্তস্বাধীনতা সশ্পর্কে 
আধাশক নিক্নাপত্তাবোধ ॥ জীবন, ধনস 'পাত্ত, স্বাস্থ্য, 


১৬ 


৬১৭ 


ধমেরি সন্ধানে সোভিয়েত রাশিয়া 


মানসমান ও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ইতাাঁদর ক্ষেতে 
সাত্যকারের কোন চিরস্থায়ণ নিরাপত্থাবোধ কেউ দিতে 
পারে না। কোন রান্টের কোর্ট বা আদালত 
সর্বক্ষেত্রে ন্যায়াবচার করতে পারে না। কিছু 
নিরপরাধীকেও শ্াপ্ত পেতে হয় এবং বহ্‌ অপরাধীর 
শাস্তি হয় না। 

“পক্ষাতরে আধিকাংণ ধমই শিক্ষা দেয়-_সর্ব- 
শান্তমান ঈশ্বর অথবা ঈশবরসদৃশ মহাপুরুষদের 
কুপায মানবজীবনের সকল প্রত্যাশাই পূর্ণ হওয়া 
সন্ভব। ধর্ম আশ্বাস দেয় যে, মৃতুার পর স্থুলদে 
বিনষ্ট হলেও সক্ষাকারে মানুষর সত্তা অব্যাহত 
থাকবে। এই পাঁথব আপাত ক্ষণস্থায়ী জীবন 
চিরস্থায়ী মঙ্গাজীবনের ক্ষুদ্র অংশ মান্ল। কোন 
কোন ধর্ম সর্তপ্রকার দুধ ও যাতনার আত্যাম্তিক 
নিবান্তর আশ্বাস দেয়! 

“ধর্ম আরও বলে যে, ঈশ্বর হচ্ছেন চরম 
বিচারকর্তাঁ। তাঁর অমোদ ন্যায়দণ্ডের হাত থেকে 
দুক্কতকারীর নিস্তার নেই। ধমা্চারীদের এ 
পাঁথবাঁতে কখনো কখানা কণ্ট ভোগ করতে দেখা 
যায় ; অধমচারারা প্রাযই করেন সুখভোগ । কিন্তু 
ঈশ্বর শৈষ প্ন্তি ধার্মিকদের পুরস্কৃত করবেন ; 
যাঁরা অধার্নিক তাঁরা করবেন কষ্ট.ভাগ ৷ এধরনের 
বহন আশ্বাসের মাধ্যমে ধর্ম সাধারণ মানুষের মনে 
এক বিশেব ধরনের নিরাপত্তাবোধ এনে দেয়। 
মানুষের মনোজগতে এই মিরাপত্তাবোধের অতি 
গুবযন্বপূর্ণ ভাঁমকা রযেছে। এধরনের নিরাপত্তা- 
বোধ নানা প্রকার ঘাত-প্রাতিঘাত ও ঝড়-কাপটা সক্ষেও 
মানবমনের চ্থৈর্য বা ভারসাম্য সহজে নন্ট হতে 
দেয় না। 

পর্মকে বা ধর্মীবন্বাসকে যাঁদ সোভিয়েত 
রাশিয়ার মানুষের মন থেকে সাত্য সত্যিই উতখাত 
করা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে ধর্মকোন্দ্রিক সে- 
'নিরাপত্তাবোধও নশ্চয়ই তাঁদের মন থেকে অন্তাঁহত 
হয়েছে। সেশনাস্থান পূর্ণ হচ্ছে কি দিয়ে? 
তাছাড়া ধর্মবাঁজত সমাজস্শ্টর যে পরাক্ষা-নিরাক্ষা 
সোভিক্নত রাশিয়াতে গত আট দশক ধরে চলছে তার 
সফলতা কতনূর হয়েছে, তার শুভ বা অশুভ ফলই 
বা কী, এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যই আমি 
এদেশে বেড়াতে এসৌঁছ ।» 


সেপ্টেম্বর, ১৯১০ 


উদ্বোধন 


আমার এই নাতিচুদ্য বন্ব্য শোনার পর আমার 
ইংরেজ সহযাতন্রীট বললেন £ “আপনার কথাগুলি 
খুবই চিত্তাকর্ষক ।” এই বলে দ-একবার হাই তুলে 
এবং চোখ বন্ধ করে তানি একটু 'দ্বানদ্রার চেণ্টা 
করতে লাগলেন। 


॥২॥ 


বিশ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিহাস পর্যাঁ 
লোচনা করলে দেখা যাবে যে, বিপ্লবের পরবতর্ণ ৭৩ 
বছরের মধ্যে প্রথম 8৭ বছর সোভিয়েত রাঁশয়াতে 
ধর্মকে কমবোশ উংপীড়ণের ভিতর 'দয়ে যেতে 
হয়েছে । এর পরের ২১ বছরকে ধর্মের ক্ষেন্্ে 
“উপেক্ষার ষুগ” বলা যায়। বাঁক পাঁচ বছরকে 
আমি বলব "সহনগীলওার যুগ” | 

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রাস্টাব্দব্যাপা 
লোনিনের আমলে চাচকে সরকার থেকে পৃথক করা 
হয়। কিন্তু সমস্ত চার্চ বা ধর্মপ্রাতষ্ঠানগবীলকে 
সরকারের ক্ষমতাধধনে আনা হয়। সমস্ত ধর্ম 
প্রাতষ্ঠানের সম্পাত্ত ও জাঁমজমা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। 
লেনিন কোন গজ বা উপাসনালয় বম্ধ করেনান, 
ধর্মযাজকদের ওপর কোন অত্যাচার করেননি ; কিন্তু 
তাঁর আমলে রাশয়াতে ষে অন্তাবিশ্লব হয়োছিল তার 
ফলে সৈন্য ও দুরবৃততদের হাতে বেশ কিছ ধর্মযাজক 
মারা যান । 

এরপর এল স্ট্যালিনের যুগ । ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ 
থেকে ১৯৫৩ প্রীষ্টাব্দ পযন্ত সব্দার্ঘ ২৯ বছর 
স্ট্যালিন ক্ষমতাসীন ছিলেন । স্ট্যালিনের ঘুগকে 
সম্াসের যুগ বলা যায়) সমগ্র সোভয়েত রাশিয়া 
“িদালস স্টেটে' পারণত হয় । রাশয়ানরা এফুগকে 
বলেন 490509811 ০81-এর যুগ? এ যুগে 
সোভিয়েত রাশিয়াকে সম্পর্ণরূপে “লৌহ যবানকার' 
অন্তরালে আনা হয় । বাহজগং থেকে-_-সোভিয়েত 
রাশিয়ায় ধর্মের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে_তা জানা এ আমলে 
প্রায় অসম্ভব ছিল । ইদানীং স্ট্যালনের ফুগের 
রাশিয়ার অনেক আঁপ্রয় গ্রীতহাঁসক তথ্য জানা 
যাচ্ছে। 

অনুমান যে, স্ট্যালনের আমলে সোভিয়েত 
রাঁশল্লার অর্ধেকেরও বোঁশ িজাঁ, মসাঁজদ ও সিনাগগ 
হয় বন্ধ নয় ধংস করা হয়েছিল। একমাত্র মস্কো 


৯২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


শহরেই শ-খানেক উপাসনালয় ধ্বংস করা হয় । 
মস্কোতে আট-দশটি মান গির্জা স্ট্যালিনের আমলে 
খোলা ছিল। 

১৯৬৩ পরীস্টান্দে স্ট্যালনের মততযার পর ক্রুশ্চেভ 
সোভয়েত র্রাশয়ার কর্ণধার হলেন। রাশিয়ার 
সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা ও 
স্ট্যালনের আমলের সন্মাসনীতি বহূলাংশে দর 
করার জন্য রাশিয়া বর্তমানে তাঁর কাছে ধণী। 
কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে কুশ্চেত স্ট্যালিনের চেয়ে খুব 
বোৌশ সহনশীল ছিলেন না। তাঁর আমলে বহু 
গাজী ও উপাসনালয়কে সরকার শাদমে 
পারবার্তত করা হয়। শকছু গগজাঁ, মসাঁজদ 
প্রভাতকে 'মউীজয়ামে রুপান্তারত করা হয়৷ 
অবহেলা ও মেরামতের অভ্তাবে বহু গিজা 
ও উপাসনাগ্হ অবাবহার্য হামে পড়ে, নতুবা ভগ্ন- 
স্তূপে পারণত হয়। কুশ্চেভের আমলে পাঁচ-্ছ 
হাজার চার্চ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বেশ কছ 
সংখ্যক ?গর্জ ও উপসনালয়কে ভেঙ্গে ফেলা হয়। 
১৯৬৪ খ্রাস্টাব্দে ক্লুশ্েভের পদছাতির কিছু পূর্বে 
তান মস্কোর 'বখ্যাত “রেড স্কোয়ারের, অনাভদরে 
িনাঁটি ছোট অথচ আত সুন্দর 'গর্জাকে ভেঙ্গে ফেলার 
আদেশ 'দিযোছলেন । ধকন্তু গতাঁন ক্ষমতাচাত 
হওয়ার ফলে তাঁর আদেশ কাজে পাঁরণত হয়ান । 

১৯৬৪ খ্রীস্টাখ্দে ক্রশ্চেভের পরে এলেন ব্রেজমেভ। 
ব্রেজনেভের ষুগকে নাশিয়ানরা বলেন “ীনাক্ষয়তার 
যুগ (008 0010 07 51820020001 তাঁর 
আমলে রাশিয়ার সামারক শান্ত বহৃগুণ বৃদ্ধি 
পেলেও ভোগ্যণণ্যের বা দৈনান্দন ব্যবহার্য 'জাঁনস- 
পত্রের সরবরাহ অত্যন্ত কমে যায়। ব্রেজনেভের 
যুগ সরকার মহলের দুনাীতির জন্য কুখ্যাত । 
কন্তু তৎসর্থেও ব্রেজনেভই সর্বপ্রথম রাঁশয়ার 'বাভন্ন 
ধর্মগোম্ঠী, বিশেষতঃ সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বপ্রধান 
গিজা “রাশিয়ান অথেডিক্স চার্চের, প্রাতি কিছুটা 
সহানুভাঁত দেখাতে আরম্ভ করেন । তাঁর আমলে 
এক মুমুর্য প্রীস্টানের আন্তম প্রার্থনা সত্বেও 
ধর্মযাজককে সেই মৃত্যু-পথবাত্নশ ব্যান্তর কাছে যেতে 
অনুমতি না দেওয়ার জন্য জনৈক সরকারি আমলাকে 
জেলে দেওয়া হয়। এধরনের ঘটনা ব্রেজনেভের 
আমলের পূর্বে কমন্যানস্ট রাশিয়াতে কখনো ঘটোনি। 


৬৯৮ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 


দ্বতীম্ন মহাষুখধের পর থেকে সোভগ্েত 
রাশয়াতে রক্ষার খাতে প্রচ ভথণ্যা করা হয়ে।6 । 
রাশিয়ার শিক্ষাপ্রাতষ্ঠানগীপতে বক, বৈজ্ঞাটনক 
তথ্য এবং রাজনৈতিক মতাদশ- প্রচাবের মাধামে ছাত্র- 
ছাত্রীদের বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে থে, ধা এক 
ধরনের কুসংস্কার মাত । 


॥৩॥ 


ককেসাস অণ্ুলে বেড়াবার সমর আম কক্সাস 
পর্তিমালার পাদমূলে অরদজোনাকিদ জে 
(0142179081102৩ ) শহরে গিয়েছিলাম । শহক্াট 
উত্তর ওসৌসয়ান দ্বশাসিত গণরাজ্যের' রাজধানী । 
শহরাটতে আম একটি সং্পর মসাজৰ দেখোঁছ। 
মসাঁজদাঁটকে একটি 'মউ'জয়ামে রূপান্তারত করা 
হয়েছিল সম্ভবতঃ স্ট্যালন অথবা ক্রুশ্চে৬ভির আমলে । 
মসাঁজদের ভিতরে উচু সালং থেকে বিখ্যাত ফবাসী 
পদাথীবদ্যাবদ: ফুকোর (6০98০৪1) পেন্ডলামের 
মতো বিরাট একাঁট পেন্ডুলাম মেঝে পযন্ত ঝোলানো 
রয়েছে দেখতে পেলাম । উদ্দেশ্য--জন্সাধারণকে 
অবহিত করা যে, ইসলামধম- অথবা খ্রীস্টধম- 
বিজ্ঞানসম্মত নয় । এ দুটি ধর্ম অনুযায়ী পাঁথবা স্ছির 
রয়েছে; সয- ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদ পৃথিবীকে 
পারক্রমা করছে । পেন্ডংলামাঁটর ব্রষপারবর্তনশশল 
গাঁতপথ দ্বারা প্রমাণ করা হচ্ছে যে, পাথবী 
আবর্তনশীল, স্থির নয়। স্ষ নর, পঁথবীই 
সূর্যকে পাঁরক্রমা করছে। 

ধর্মের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকালের দমননশীতর ফলে 
বিপ্লবোত্বর যুগের প্রথম অবস্থায় যাঁরা ধম বিবাস? 
ছিলেন, তাঁদের সবার মন থেকে ধর্মীবন্বাস আইন কা 
শাস্তির ভয় দেখিয়েও দূর করা যায়নি । সেক্ষেত্রে 
এঙ্গেলসের কথাই সাত্য হয়েছে অনুমান করা যায়। 
রাশিয়ানদের মধ্যে যাঁরা ধর্মীবশ্বাসী ছিলেন তাঁদের 
ধর্মীববাস দমননীতির ফলে খুব সনভবতঃ আরও 
দূঢই হয়েছিল। কিন্তু ততদনে সোভিযেত 
রাশিাতে যেকোন প্রকারের ধর্ম প্রচার আইন করে 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে । কাজেই তখন পিতামাতাদের 
পক্ষেও প্রকাশ্যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের ধর্মের 
ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া মোটেই নিরাপদ ছিল না। 

আঁম গত বছর আগস্ট মাসে যখন সোভিয়েত 


৬৯৯ 


ধম'র সন্ধানে সোঁভ,়ত রাশিয়ায় 


গ্লাশয়াতে যাই তখন সোভিয়েত রাখঈশ্রধান গোরবাচভ 
সেখান টলাসনন্তা ও পিরেশ্রৈকার' আন্ত্রপাত 
কসেছেন। শান্তির ভয়ে ভাত রাঁশয়ার মক জনতা 
তখন কম কু মুখর হতে আরম্ভ করেছেন। 
বাদ্ধজীবারা উংসাহর সঙ্গে গোরব৮ভর এই নীতি- 
পারবঙন লক্ষ্য করছেন ।  ছাব্রসনাজ উল্লাসত । 
।বনতু রাশয়ার খেত-খামারের শ্রামকরা সান্দগ্ধাচন্ত; 
গোরবাচভর পববতী নেভার অনেকেই বহুবার 
তাঁর আশাভঙ্গের কারণ হয়াছলেন । পেরেশ্রৈ 
কার মাধ্যমে গোরখাচভ যেধরনের সবঙ্গীণ পার" 
বন সোভয়েও রাশয়ার সমাজের সর্বস্তরে আনতে 
চাইছন সে-পারব৩ন কাঘকরী করতে হলে বহু 
পুরনো আইনকে রদ করতে হবে। ধরমচিরণের 
স্বাধীনতার যে প্রাতশ্র্যাত গোরবাচভ দিতে চাইছেন 
ভা কাষ রা হতে হলে ধম প্রচার-নিরোধক আইনাট 
সবপ্রথমে রদ করা দরকার । কিন্তু আমি যখন 
গতবছর আগন্ট মাংস সোভিয়েত রাশয়াতে ছিলাম 
তখনো পষন্তি সে আইনট সংস্কৃত বা রদ করা 
হয়ান। 

বাশিয়ার নযা প্রজন্ম এখন আর ধমশীবণ্বাসা নয় 
বলে যে-দাব করা ইয়োছল, আমার আঁভজ্ঞতায় তা 
সাধারণভাবে সাত্য বলা চলে । এদের আঁধকাংশই 
নিজ জীবনে ধর্মের আদৌ প্রয়োজনবোধ মনে করেন 
না। বিগত ষাট বা প'য়ধটি বছরের মধ্যে যাঁরা 
কম্যানস্ট রাঁশষাতে জন্মেছেন তাঁরাই এখন 
রাশিয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ । এঁদের আঁধকাংশই 
নাস্তিক । এদের পবে যাঁরা জন্মেছেন এবং 
বভমানে জীবত রয়েছেন তাঁরা হচ্ছেন সংখ্যালঘু । 
এই সংখ্যালঘু বৃদ্ধ ও বথ্ধাদের মধ্যে অনেকেই 
এখনো ধর্মে বিশ্বাসী । এরাই 'বাভন্ন উপাসনালয়- 
গলিতে যান । রাঁশরার বর্তমান নেতা গোরবা- 
চভের বয়স বাট বছর। তান নাম্তক ; কিন্তু 
এর বৃদ্ধা মা ধর্মে ব্বাসী। "তান নিয়ামত 
শিজয়ি গিয়ে প্রার্থনা করেন । 

রাশিয়ার বর্তমান রাজনোতক অবস্থা সম্পর্কে 
বিশেষ ওয়াকিবহাল ইংরেজ সাংবাদিক ও এঁতিহাঁসক 
মার্টন ওয়াকার বলেন £ “গোরবাচভ যাঁদও নাদ্তিক 
তবু তান মনে করেন ধে, চার্কে এখন দেশের শবু 
ভাবাটা খিক হবে না। 'বস্লবের পর প্রায় আঁশ 


সেশ্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


০. 
(না 


বছর কেটে গেছে । ধমশীঝবাসী হলেই ?স বাশিযার 
কোন লোক রাস্টুবিরোধী হবে এমন ভাবার এখন 
আর কারণ নেই ।” 

কিন্তু প্রশন এই ষে, ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা 
পেলে বতমান সোভিয়েত রাশিয়াতে কারা ধর্মের 
দিকে আকৃষ্ট হবেন ১ সেখানকার সংখ্যাগাঁরঘ্ঠ 
আঁধবাসীরা--যাঁরা ধর্মজীবন যাপনের প্রয়োজন 
আদৌ বোধ করেন না--তাঁরা ি হঠাং ধর্মের দিকে 
আরুষ্ট হবেন ? 

আপাতঃদৃষ্টতে মনে হতে পারে যে, সৈ-সন্ভাবনা 
বিশেষ নেই । রাশিয়াতে ভ্রদণকালে ব্যন্তগত 
আঁভন্দ্রতায় আম দেখোঁছ যে, রাশিযার সংখ্যাগার্ঠ 
নাম্তিক মানুষেরা তাঁদের মনোজগ,ত ধর্মের উ.চইদের 
ফলে ষেশন্যস্থান সাষ্ট হয়েছে তা কমন্যানজ্রমের 
ভাবাদর্শ দয়ে পূর্ণ করেছন । ধর্ম মানবমনে যে 
বিশেব ধরনের নিরাপত্তাবোধ এনে দেয় কমহানিজমের 
ভাবাদর্শে 'িদ্বাসী নাঁম্তক সোভয়েত রাশিল্নার 
মানুষ, বিশেষতঃ সেখানকার যুবসমাজ, অনঃর্প 
'নরাপত্তাবোধ কমহ্যনিজমের মাধ্যমে পাওয়ার আশা 
এতাঁদন হৃদয়ে পোষণ করে এসেছন ৷ তাঁদের বলা 
হয়োছিল যে, কমন্যানপ্ট পার্ট মেহনতী মানুষের 
পরম হিতৈষী, পরম সুহৃদ । মেহনতী মানুষের 
কল্যাণই পা।টরি একমাত্র লক্ষ্য । কমঠ্ানজমের 
মাধ্যমেই একমান্র সমগ্র পাঁথবীতে শোষণবাঁজত ও 
ভোগ-তারতম্যাবহীন সনাজ সংঘ্ট করা সভব। 
আরও বলা হয়েছিল যে, কম্যানস্ট পাট কখনো তুল 
করতে পারে না। 

কিম্তু আদর্শ ঘত উই হোক না কেন আদর্শ 
যাঁদ কাজে পারণত না করা যায়, তাহলে সে- 
আদর্শের প্রাত নম্ঠা বৌশ গদন বজায় রাখা চলে না। 
'বিগত ৭৩ বতসরব্যাপী কমন্যুনিস্ট আমলে রাশিয়ার 
সাধারণ মানুষ সরকারের রাজনৌতিক ভাবাদর্শকে 
পাট'র মাধ্যমে প্রাভফাঁলিত হতে দেখেনীন। তাঁরা 
দেখেছেন যে, পার্টি প্রায়ই ভুল করে; বিগত আট 
দর্শকও সাঁত্যকারের ভোগ-তারতম্যাবহীন সমাজ 
সোভিক্লেত রাঁশল্লাতে সৃষ্টি হয়ানি । সমগ্র পৃথিবীর 
মেহনতা মানুষেরা এক সাঁমলিত বিরাট আদর্শ 
মানবসমাজ একাঁদন গঠন করবেন বলে যে-আশা 
রাঁশয়ার মানুষের মনে সং করা হয়োছল কার্ষ- 


৯২তস বর্ষ ৯ন লখ্যা 


ক্ষ তা অস ভব ঝল প্রমাণিত হালেছে ৷ কমনানস্ট 
মন্াচীন ও কমযনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়া একই 
রাজনৌতক ভাবাদর্শের অনংরাগী হয়েও শেষপর্যন্ত 
বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারেনাঁন । ইউরোপ ও এীঁশয়ার 
ছোট বড় অনেক কমানিষ্ট রাষ্ট্রে রাজনৌতিক ভাবা- 
দর্শকে ছাপিয়ে ন্যাশন্যালিজম'কে মাথা তুলতে দেখা 
গগিয়েছে। 


ভোগ-তারতধ্য অন্যান্য কমন্যনিষ্ট রাম্টরেও রয়েছে 
১৯৮৪ খ্রান্টাব্দে খন আম চীনদেশে িয়োছলান 
তখন জনৈক স্াাশীক্ষত চানা ধৃবক্রে সক্জ আমার 
একাঢন কথা ইচ্ছিল । আনার প্রশ্নের উল্তরে যুবকটি 
আমাকে জান য়াছ'লন যে, ভান কময্যনস্ট পাটির 
সভ্য নন । আম তখন জানতে ঢাইলাম ঞেন তানি 
পার সভ্য হনান। তখন য.্বকাঁটি বললেন £ 
“পার্টর মেববার হতে হলে অনেক বই পড়তে হয় 
এবং পরীক্ষা দিতে হয, আম তাই সে-চষ্টা 
কাঁরান।” আম তখন বললান £ “এদেশে পারি 
মেদার হ'ল কি বিশেষ স্াবধা পাওয়া যায় 2 
যুবকাঁটি এঁদক গাঁদক তাঁকয়ে অর্থপূ্ণভাবে মুচাঁক 
হেসে বললেন £ “যেতেও পারে?” 


এসব তথ্যের পাঁরপ্রোক্ষিতে মনে হয় যে, সো'ভয়েত 
রাঁশয়ার কমন্যান্ট ভাবাদর্শ যাঁদ সেখানকার সাধারণ 
মানবের আশাভঙ্গের কারণ হয়ে থাকে ভাঙল বহু 
নান্তক রাশরান শেখপর্যদ্ত ধর্মের দিকে আকৃষ্ট 
হতেও পারেন । রাশয়াতে ইদানীং অনেক স্বাঁশীক্ষত 
ব্যান্ত নিরম্বর বোদ্ধধ,্সর দিকে আকৃণ্ট হচ্ছেন বলে 
জনৈকা বিদুষী রুশ মাহলা আমাকে জা।নয়েছিলেন। 
তান আরও ঝলাছলেন যে, বেশ কিছু যুবক ইদানীং 
'রাশিয়ান অংথডিক্স চার্চ ও 'জীর্জয়ান অথেডিক্জ 
চা” ধর্মযাজক হওয়ার জন্য যোগ দিচ্ছেন । আমি 
প্রন্ন করলাম £ “কেন?” তান উত্তর দিলেন £ 
“গজ্বরি ধর্মাজকদের আয় আজকাল যথেম্ট ; মনে 
হয় এর জন্যেই 1» 


শ্রীমদভগব্গীতাতে_ আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাস 
ও জ্ানী--এই চার প্রকার ভস্তর উল্লখ রয়েছে৷ 
কিন্তু ধর্মের প্রাতি আকর্ষণ অনেক সময় রাজনোতিক 
কারণেও হতে দেখা যায়। পোল্যান্ড হচ্ছে ভার 
উদ্জবল দন্টাম্ত। পোল্যাঞ্ডে কমন্যানস্ট সরকার 


৬০০ 


আম্বন। ১৩৯৭ 


ঘখন ছিল (ইদানীং সেখানে রাজনোৌতিক পট- 
পারবত'ন হয়েছে ; 'সাঁলডারটির' নেতৃতন্দ ?সথানে 
সবেমামন অকমুানিস্ট সরকার গঠন কবেছেন) তখন 
পৃথিবীর সমস্ত খান্টান দেশগ্যালর মধ্যে পারসংগ্যান 
অনুযায়ী পোল্যান্ডে সবচেরে বৌশ লোঝ নিয়ামত 
ভাবে গিজয়ি যেতেন । আনূুমানক ৯৫ শতাংশের 
আঁধক গ্রীষ্টানকে সেখানে জে যেতে দেখা 
গিয়েছে । ইউরোপ ও আমারবার অবমন্যানস্ট 
ও সগাস্ধশালী গ্রীন্টান দেশগলতে- যেখানে 
জীবনধান্রার মান অত্যন্ত উন্নত-গিজাঁ 
গাঁলর আঁধকাংশ দুচারাট শ্রীংটীয় উ-সবের ময় 
ভিন্ন প্রায় শন্যই থাকে ৷ এথেকে এই ভ্রান্ত ধারণা 
হতে পারে যে, পোল্যাস্ডর লোকেরা অন্যান্য 
খ্রীষ্টান দেশের আঁধবামীস্দর চেয়ে অনেন বোঁশ 
ধামকি । কিন্তু যেকারণে পোল্যান্ডের গ্রান্টান 
আঁধবাসীরা এত আঁধক সংখ্যা গিজয়ি ফেতিন 
সেকারণটি মুখ্যতঃ রাজনৈতিক । এর পেছনে 
পোল্যান্ডবাসীদের মনে সাঁভিকারের আধ্যা'আবক 
প্রেরণা ছিল ভাবলে ভুলই হবে। আশ্রয় 
নাস্তকতাবাদী কমন্যানন্ট সরকারের বিবৃদ্ধে 
পোল্যান্ডবাসীরা এভাবে তাঁদের আহংস গ্রাতবাদ 
জানাতেন মাত্র! 

সোভয়েও খাশয়াতেও সরকারের ধা পার 
বিরদ্ধে বহু সাধারণ মানুষের মনে পুঞ্জীভৃত 
অসন্তোষ রয়েছ । ককেসাস অঞ্চলের বিখ্যাত 
স্বাস্থ্যনিবাস পিয়াটগরস্ক (£5%৮৪০7১%) শহরে 
আম যখন গিয়োছলাম তখন আমাদের হোটেলের 
অভ্যর্থনা 'বভাগ্ের একাট কমবয়সী মাঁহলা কমর্কে 
আমার এক সহযাত্রী বলোছলেন £ “আপাঁন তো খুব 
হাঁসখনীস স্বভাবের দেখাছ ; কন্তু বাইরের অন্যান্য 
মাহলাদের তো তেমন হাসতে দোৌখ না?” তখন 
সে-মাহলা কর্মী৭৯ উত্তর দিলেন £ “আম আপনাদের 
সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলাছ একারণে নয় যে, আম 
খুব আনাম্দত। হোলের উধবতন বর্তৃপক্ষ 
আমাদের হাসতে আদেশ দিংয়ছন বলেই আম 
হাসাছি।” 

রাশয়ার প্রায় সর্বব্র কমীদের মধ্যে কর্মক্ষেতে 
অনগহা জক্ষ্য করা যায়। প্রাতিট কাং্জই প্রায় 
গাফিলাতর ক্ষণ দেখা যায়। তাঁরা নাকি বলেন £ 


৬০৯ 


ধমেোর সন্ধানে সোভিয়েত রাশিরায় 


“এরা (অথবি সরকার ) আমাদের বেতন দেওয়ার 
ভান করেন, আমরাও কাজ করার ভান কারি ৮ 


রাশযার হাসপাতালগীলতে নীচু তলার 
কারীদের প্রায়ই দুচার রুবল ঘুস না দিলে ভাল 
সেবা পাওয়া যায না। এধরনের দ.নাাত অন্যত্রও 
রায়েছে। 


বাশিয়ার জনসাধাবণেব আধকাংশের মনে ষে 
অসন্তোষ রয়ছে তা ব্ন্িম্বাধীনতা বৃদ্ধি পেলে 
[কভাবে প্রকাশ পাবে এখন সাঁঠকভাবে অনুগান করা 
কঠিন ! পোল্যান্ডের আধবাসণদের মতো রাজনোতিক 
কারণে ধমের ব্যবহার তাঁরাও করবেন দি ? 


ধমেরি ব্যাপারে স্বাধীনতা পেলে সোভিয়েত 
বাঁশরার ববি।ভল ধমবিল্ধীদের মধ্যে মৈত্রীভাব বজায় 
থাকবে কি-না এাঁবযয়ে ইদানীং এব ঘটনা-পরম্পরা 
দেখে সংশয় দেখা 1দয়েছে। ইতিমধ্যে আমেীনয়া 
ও আজেরবাইজানে যে-সাপ্প্রদায়ক দাঙ্গা-হাঙ্ষামা 
হয়েছে তার কারণ মুখাতঃ রাজনোওক হলেও এই 
হিৎসাত্মক ঘটনাগৃলিতে উভয় প্রদেশের প্রীস্টান ও 
মুসলমান আঁধবাসীদের ধর্মধমবাসের গৌণ অবদান 
আছে বলে মনে করা হচ্ছে । 


সোভিয়েত ঝাঁশযার জর্জিয়া প্রদেশে ভ্রমণ করার 
সমব শুনোঁছ যে, সংখ্যালঘু চার্চ বা ধর্মসম্প্রদায়- 
গুলর মন ভয় ঢুকেছে যে, সোভিয়েত সরকারের 
ইদানীং সমর্থনপ-্ট সংখ্যার্গার্ঠ 'রাঁশয়ান 
অথেডিক্স চা৮ই সেদেশে ধমের ক্ষেত্রে কতৃত্ছি 
করবে। সোভিয়েত রাঁশয়াতে 'রাশয়ান অথেডিক্স 
চার্চ ছাড়াও “লুথারান', 'জাঁজয়ান অর্থোডক্স”, 
ক্যাথলিক”, প্রভৃতি গ্রীস্টান সম্প্রদায়ের চার্চ 
রয়েছে। এ ছাড়াও সোভিয়েত রাশিয়াতে বেশ কিছু 
ইসলামধমবিলন্বী রয়েছেন। ইহুদীদের সংখ্যাও 
নগণা নয় । বহু ভাষা, বহু কৃষ্টি ও বহু ধর্মমত- 
সমন্বিত সোভিয়েত রাশিয়াতে 'বাঁভন্ন ধমবিলন্বীদের 
মধ্যে যাঁদ মৈত্রীভাব রক্ষা করা সম্ভব না হয় তাহলে 
সোভিয়েত রাশিয়ার সমূহ ক্ষাতর সম্ভাবনা । লে- 
সন্ভাবনার কথা বিচার করে আমাদের মনে হয় যে, 
শ্রীরামকৃষ্ণর সবধিম “সমন্বয়ের বাণী যাঁদ সেদেশে 
প্রচার করা স্দ্ভব হয় তাহলে হয়তো তা সোভিএেত 
রাশিয়াতে খুবই মঙ্গলপ্রসহ হতে পারে। 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


উদ্বোধন 


অনেকেই হয়তো জানেন ষে, ইদানীং মাতে 
একটি পববেকানন্দ সোসাইটি'র সন্ত্রপাত হয়েছে । 
রাঁশয়ার রাইটার্স ইউনিয়নসএর কিছুসংখ্যক প্রভাব- 
শাল' সদস্য এই সোসাইটি সাষ্টির ব্যাপারে উদ্যোপী 
হয়েছেন । ধর্মপ্রচারনরোধক আইনাট বদ হলে 
শববেকানন্দ সোসাইটি” আইনানুগভাবে যথারীতি 
প্রুতাষ্ঠিত হতে পারবে । বঙমানে ম্বামী বিবেকানন্দের 
জনবল্যাণম.লক সমাজচেতনার দিকটিই বিশে করে 
বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোস্তাদের আকৃষ্ট করেছে । 
আবার কেউ কেউ শ্রীরামকুফের উদার ধমমিতের প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রতি ক্রমশঃ শ্রদ্ধান্বত হচ্ছেন। 
নাস্তিকতাপ্রধান সোভিয়েত রাঁশয়াতে আমাদের মনে 
হয় জকানযোগ তথা বেদান্তের অদ্বৈভভত্ব প্রচারের 
বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে । 


আম যখন জর্জিয়াতে বেড়াতে যাই তখন 
আমাদের ট্যার গাইড ছিলেন জনৈকা মধাবয় "কা 
র্লাশয়ান মাহলা। মাঁহলাটি বহুভাবী এবং উচ্চ 
ধশক্ষিতা। 


রাশিয়ার জ্জীয়া প্রদেশের বতর্মান রাজধানী 
টাবালাস। সেখানকার একটি হোটেলে আমাদের 
থাকার ব্যবদ্থা হয়েছিল । একদিন হোটেল থেকে 
ট্যারিস্ট বাসে আমাদের িবালীস শহরের অনাতদূরে 
মাংসখেটা (740510১68.) বলে একটি প্রাচীন শহরে 
বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। শহরটি ৩০০০ বছরের 
পুরনো ॥ এ শহরাটতে একাট খ্যাত গিজাঁ রয়েছে। 
নাম £ ক্যাথত্র্যাল অফ স্বেতিতস্কোভোল (091৮- 
৫181 06 5$50115100%11) । আমরা খন গিজি 
দেখতে যাই তখন সেখানে একটি ধমার়্ অনুষ্ঠান 
চলছিল। অনুষ্ঠানাট শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
প্রাচীন গিজটির পবিত ও গাম্ভীরধপূর্ণ পারিবেশে 
আমরা প্রায় আধঘণ্টা ছিলাম । আমাদের গাইডও 
ততক্ষণ আমাদের পাশে দাঁড়য়ে অনুষ্ঠানটি দেখ- 
ছিলেন। অন্ষ্ঠানটি শেষ হলে বোরিয়ে এসে আম 
খিজির বাহঃচত্বরে এক') গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে 
ছিলাম। আমাদের গাইডও আমার পাশে এসে 
দাঁড়ালেন । তারপর বললেন ৪ “স্ট্যালিনের আমলেও 
& পাটি ব্ধ করা হয়নি। গিজটি কেমন লাগল 


৯২তম বর্য--১ম সংখ্যা 


আপনার 2” আম বললাম £হ “সব মাদ্বর ও 
উপাসনালয়ই আমার ভাল লাগে। এসব চ্ছানে এলে 


ধর্মভাবের উদ্দীপন হয় (৮ তখন মাহলাটি বললেন £ 
“ধর্ম ণক জিনিস আম তা ঠিক ঠিক বুঝতে পার 
না; কারণ আমি নাস্তিক । কিন্তু ষখন গাঁজাটিতে 
অন্ষ্ঠানাট হাচ্ছল তখন আম প্রাণে এক ধরনের 
শান্ত পাচ্ছিলাম । খুব সম্ভবতঃ সেটা িজরি 
শান্ত পাঁরবেশের প্রভাব!” আম জিজ্ঞাসা করলাম £ 


“এধরনের শান্তি কি আপাঁন অনা কোথাও 
পেয়েছেন 2” তদুত্তরে তান বললেন £ “হা, 


যখনই আমি সংযোগ পাই তখন জনকোলাহলের 
বাইরে নিন বনভামতে ক্যাম্পংএ (0810178 ) 
যাই! তীঁবুর মধো বসে আগ পাখি! ডাক শান ; 
প্রজাপতি ও মৌগাঁছদের ফুলে ফল মধু সংগ্রহ 
করতে দেখি ; কখনো বা বিশিঝ ডাক শুনতে পাই। 
অরণ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কমে আমার 
মন শান্ত হয়ে আসে; আমি তখন হৃদয়ে এক 
অপার্থব আনন্দ পাই! কিন্তু সে-আনন্দ দীর্ঘ 
স্থায়ী হয় না। শহরে আমার কমক্ষেত্রে ফিরে এলে 
সে-আনন্দ আবার ম্লান হয়ে যায় ”" 


গর একথা শুনে আমার মন হঠাং এক গভার 
সরমবেদনায় পর্ণ হলো। গুর মাধ্যমে আম স্পন্ট 
দেখতে পেলাম যে, রাজনোতিক প্রচার মানবমন থেকে 
ধর্মবিত্বাসকে দূর করতে পারলেও মানবহদয়ের 
শাশ্তির তৃষ্ণাকে হনন করতে পারে না। উপানিষদের 
বাণীও মনে পড়ল। সে-বাণীর আলোকে দেখতে 
পেলাম যে, সংসারের তীব্র অনলে দশ্ধ মানুষের যন 
শান্ত বা আনন্দের সম্ধানে এক ওাদক ছটো- 
ছুটি করে ক্লা্ত হয়ে শেষপযন্ত নিজের 
সত্তার গভীরে সেই অন্বোষিত শান্বত শান্তি এবং 
অনন্ত আন্ন্দকে খুঁজে পাবে । এবং 'নরুপাঁধক 
আনন্দস্বরপে ব্রদ্ষধের সাক্ষাংকারে পাঁরপূর্ণ এবং 
কৃতকৃতা হবে। 


আরও দেখতে পেলাম যেন সোভিয়েত রাশয়ার 
ধর্মীববাসবাঁজত বহু তুঁষত প্রাণ তাদের অজ্মাত- 
জারেই উপনিষদের বাণীর পথ চেয়ে বসে 
আছে। 


বিজ্ঞাম-নিবন্ধ 


কল্পকাতায় কয়েকটি ভাইরাস রোগ 
সন্দীপকুমার চক্রবর্তী 


কলকাতা তার সুদীর্ঘ ৩০০ বছরের 
পরথপারক্রমায় বহু ইতিহাসের সাক্ষণ হয়ে আছে। 
কত রাজনৌতক উথ্থান-পতন, সাংস্কীতিক ঘটনা, 
কত মনীষার কর্মযজ্জের ক্ষেত্র যেমন এই কলকাতা, 
তেমনই কত রোগ ও মহামারীর সাক্ষী হয়ে 
আছে এই শহর। বহু ধরনের ব্যাঁধ কলকাতায় 
ছিল, পরবতর্গ কালে কোন কোন ব্যাধি দূরীকরণ 
সম্ভব হয়েছে, আবার কিছ নতুন রোগের সূত্র 
পাতও হয়েছে। বহুধরনের রোগের মধ্যে 
ভাইরাস-জনিত যে-সকল রোগের কথা আমরা 
জানি তা এই শহবে কতাঁদন থেকে আছে 
তা বলা শন্ত। বর্তমানে পবীক্ষাগাবে উন্নততব 
পরাক্ষা ও বৈজ্ঞানক সরঞ্জামের উদ্ভাবনেব ফলে 
বহ্‌ ভাইরাস-জনিত রোগের প্রকৃত স্ববূপ এখন 
ক্ুমশঃ জানা যাচ্ছে। 

সাধারণ ভাইরাস রোগগ্যীল যা এই কলকাতা 
শ্রহরে সচরাচব দেখা যায ও [বাশষ খতীতে এদে 
সংখ্াঁধিক্য ঘটে তাব মধো জলবসন্ত, ইন- 
ফায়েঞ্জা। মাশ্পস প্রভীতির নাম করা যেতে পাবে। 
এছাড়া রূবেলা ও সাইটোমেগালো ভাইরাস-জানিত 
রোগের সন্ধানও পাওয়া গিয়েছে এই কলকাতা 
শহরে । শেষোল্ত বোগদুটিব উল্লেখ কবাব অর্থ 
এই যে, গর্ভাবস্থা মায়েদেব এই বোগ হলে 
আধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হবার 
সম্ভাবনা থাকে। 

শুরু করা যাক গ্াটবসন্ত রোগ (99211 
৮০৭) দিয়ে প্রকৃতপক্ষে বসম্ত রোগের ইতিহাস 
কলকাতার ইতিহাসে চেষেও পুরনো। কল- 
কাতায় এই রোগ প্রায় প্রীত বছরই মহামারীর 
আকারে দেখা যেত ; শত শত [শিশু নাবী-পুরুষ 
এই রোগে আক্রান্ত হতো। স্তর দশকের আগে 
এই বসন্ত রোগ ছিল কলকাতার বুকে এক 
'বভগীষকা। বর্তমান বেলেঘাটায় ইনফেকশাস 
দডাঁজস (17050048 0135856) বা আই, ্ড. 


হার্সপাতালে এক সময়ে বসন্ত রোগীদের জনা 


আলাদা বিভাগ (৪16) থকেত-_ যেখানে কল- 
কাজা ও তার পার্থববতাঁ অণ্চল থেকে শত শত 
রোগী এসে চাকংসার জন্য ভার্ত হতো । যাঁদও 
বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টিকা আগেই আবজ্কৃত 
হয়েছিল এবং তার প্রয়োগও হতো এবং কল- 
কাতার স্কুল অফ ট্রঁপকাল মেডিসিনের ভাইরো- 
লাঁজ গবভাগ বসল্ত রোগ সংক্রমণের ধারা 'নিয়ে 
মৌলিক গবেষণা ও তথা পারবেশনও করোছল ; 
তবুও রোগাঁটকে আয়ত্তে আনা যায়ান। অবশেষে 
বিশবস্বাস্থা সংস্থা (৬4. 17, 0-) ও অন্যান্য 
দেশের সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় বসল্ত রোগ 
১৯৭৫ খ্যাস্টাব্দ থেকে সারা পাঁথবী থেকে 
প্রা 'বদায 'নয়েছে। 

ডেঙ্গু জবর কলকাতার অপর এক ভাইরাস- 
জানত রোগ। মোটাম্টভাবে এই রোগ খুব 
ভয়ঙ্কর না হলেও সমযে সময়ে মানুষকে 
সামায়কভাবে পঙ্গু করে দিতে পারে। হঠাৎ 
প্রচণ্ড জহর ও তার সাথে মাথা বাথা, গায়ে ও 
দাগ এই রোগেব লক্ষণ। ইডিজ জাতীয় মশা 
এই রোগেক ভাইরাস বহন করে। ভাইরাসবাহশ 
মশা কোন সুস্থ বাল্ডিকে কামড়ালে তিন-চার 
ধদনেব মধ্যে সে ডেঙ্গু জববে আক্রান্ত হতে পারে। 
বর্ষাকালে মশার বংশবাদ্ধর সাথে সাথে ডেঙ্গু 
প্ৰাগর আধিকা দেখা যায়। রন্ত পরাক্ষার দ্বারা 
সমীক্ষা কবে 7দখা গোছ যে' কলকাতায় শতকরা 
৯৮জন ব্যান্তুই জীবনে কোন-নাকোন সময়ে 
ডেঙ্গু জবরে আক্রান্ত হয়ে থাকে। জানা 'শায়েছে, 
অতীতেও কলকাতায় ডেঙ্গু জবর সময়ে সময়ে এমন 
সমস্যা সূষ্টি কবোছল যে, ১৮৭২ খ্সস্টাব্দে 
ডেঙ্গব ভয় বালক রবশন্দ্রনাথকে কলকাতা ছেড়ে 
পালাটিত আশ্রয় নিতে হয়োছল। ডেঙ্গু 
আরবের লক্ষণ হটাং ভিম্নর্প নিল ১৯৬৩ 
খখস্টাব্দে। & সমরে ও পরবতী প্বহ্থুর ধবে 
ভেজা জরে রকক্ষরণ হতে দেখা যল়্। দৈহের 


৬০৩ 


উদ্বোধা 


বাভন্ন স্থান থেকে, যেমন শ্বাসনালি বা পেট 
থেকে, প্রন্নাবের সঙ্গে কয়েকাদন ধরে রন্তক্ষরণ 
হয়ে রোগী এক সঙ্কটজনক অবস্থায় পেশছে 
যায় ; নাঁড়র গাঁতি আত ক্ষাঁণ ও দূত হারে চলতে 
থাকে। সময় মতো হাসপাতালে স্থানান্তরত করতে 
না পারলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর আশঙ্কা 
থাকে। ১৯১৬৩ থেকে ১৯৬৫ খ্যঈস্টাব্দের 
মধ্যে ট্রীপক্যাল স্কুলের ভাইরোলাঁজ বিভাগ 
িতনশোর বোঁশি বন্তক্ষরণজনিত ডেঙ্গুরোগণীর 
সমণক্ষা তথা পরাক্ষা করে। এই পরীক্ষায় শিশু 
ও ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই রোগের আধিক্য 
ও মৃত্যুহার লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের ডেঙ্গু 
না গেলেও বিচ্ছিলভাবে এখনো দেখা যায়। 
এই প্রসঙ্জো উল্লেখ কবা যেতে পারে যে, কদাচিং 
হলেও এই কলকাতায় কয়ক বছব আগে এক 
এনসেফেলাইটিস € মাস্তত্কপ্রদাহজানিত রোগ ) 
বাগীর মস্তিদ্ককোষ থেকে ডেজা ভাইবাস 
পাওয়া গিয়েছে : সুতরাং এই' ভাইরাস ক্ষেতর- 
বিশেষে মাস্তিত্কপ্রদাহ ঘটাতে সক্ষম । 

এনসেফেলাই'টিস রোগের মূলে বহু ধরনের 
ভাইরাসকে দাধী করা হয়। এই বোশ প্রধানতঃ 
শিশু ও ছোট ছেলেমেয়ের গ্ধাই বোশ দেখা 
যায়। হারপিস, ককস্যাকী, পোলিও, ইকো 
প্রভৃতি ভাইরাস এই রোগের কাবণ হতে পারে! এই 
পুসঙ্জো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কলকাতায় 
অবাঁদ্ধত আই, ভি. হাসপাতাল থেকে কয়েকটি 
শিশুর মূত্র পর তাদের মস্তিচ্ক থেকে কক 
স্যাকী ভাইরাস পাওয়া গিয়েছে! 

পোলিও ভাইরাসও মস্তিক্কপ্রদাহের অনা- 
সম কারণ হলেও পক্ষাঘথাতজাঁনত 'বিকলাঙ্গোর 
জ্রনা একে দায় করা হয়ে থাকে৷ পোলিও একটি 
ঈগলবাহত রোগ। কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে 
'পাঁলিও রোগের প্রাদ্ভাব নেহাৎ কম নয়। শহব 
কলকাতায় পয়ঃপ্রণালী বাবস্থা থাকলেও এর 
উপকণ্ঠে বহ্ নিদ্নমানের বসতি ও কাঁচা নালা” 
নর্দমা থাকার জনা এই শহরে পোলিও বোগের 
সংরূমণ কুমশঃ বেড়ে ঘাচ্ছে। যতলর মলত্যাগের 
শ্মভাসের জনা পোলিও ভাইরাস ঘা আৰ্রাস্ত বাঁন্তির 


৯২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


মলের মধ্যে থাকে, সেগ্যাল কোন-না-কোন সময়ে 
পানীয় জলকে দূষিত করার সম্ভাবনা বাড়য়ে 
তোলে। এ ছাড়া কাটা ফল, সস্তার আইসক্রীম 
প্রভীতির ব্যবসায় যারা লিপ্ত, তাদের স্বাস্থ্য- 
'বাধর মান ও জ্ঞান আশাপ্রদ না হওয়ার জন্য 
এই সকল দ্রব্যের মাধ্যমে কলকাতা শহরে পোঁলও 
রোগ ব্লমশঃ বেড়ে চলেছে। দেহের মধ্যে ভাইরাস 
প্রবেশ কবার পর সকলের মধ্যে এই রোগের 
লক্ষণ প্রকাশ না পেতেও পারে, কিন্তু যেসকল 
হতভাগা শিশু এর শিকার হয় তাদের 
সংখ্যা এই নগরীতে গড়ে বছরে প্রায় ৮০০ থেকে 
২০০০ , তার মধ্যে ৫& বছরের কম-বোশি বয়সণীর 
সংখ্যা সবধিক। এই রোগের ব্লমবর্ধমান সংখ্যা ও 
পাঁরণতি লক্ষা করে বেলেঘাটায় ডান্তাব বিধানচল্ 
রায় পোলও হাসপাতাল স্ধার্পিত হয় যাটের 
দশাকে। 

পোলিও রোগেব পরেই যেরোগ বেশ 
উদ্বেগজনক তাব নাগ ভাইবাস হেপাটাইটিস। 
পুরনো  ছচাকংসা-বিজ্ঞান পারিকাগুলিতে কল- 
কাতায় ভাইরাস হেপাটাইীটস রোগেব ব্যাপকতার 
উল্লেখ আছে । আগে ধাবণা ছল যে. এই রোগ 
প্রধানতঃ দূষিত জলেব মাধামে সংক্লামিত তয়। 
ক্ষধামান্দা, ওপব পেটে বাথা ও বমিভাব 'দিয়ে 
শরু হয়ে জহর ও তার সঙ্গে চোখ হল;দ বর্ণ 
_ যাকে বলে ন্যাবা (8070106) ও তার সঙ্চো 
হলদ লর্ণেপ প্রজাব এই বোগেন সাধাৰণ লক্ষণ! 
ননাঁশিব ভাগ ক্ষেপ্ত কষেক সপ্তাপ্তব মধ্যে কোগী 
আবোগা লাভ কনে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
শনাঁদন্টি সময়ে আরোগা লাভ না হালে রোগখর 
অবস্থা আরও অবনাতির দিকে যায়। [লিভার 
গ্রন্থির সম্তকাচন (01701051501 1121) অথবা 
হয়। গত এক দশকের পিক লোশ সময়ের মধো 
দবাভিন্ন উন্নত ধবনের রোগ-নিরধাবণ সরঞ্জাম 
(৫751:050 106 উদ্ভাবনের ফলে ভাইরাস 
-পাটা্উিস সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আমল 
পাঁববর্তন হয়েছে । হেপাটাইটিস রোগেব ভাইরাস- 
গল্সিকে এখন চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। 
হেপাটাইটিস 'এ' বা ইনফেকশাস হেপাটাইটিস 


৬০৪ 


আম্বিন। ১৩৯৭ 


যা দিষত জ্ দ্যাধ্ময সংক্ষামন্ত হল্স ; হেপাটাই- 
টস 'বি' বা সেরাম হেপাটাইটিস আর এক 
শ্রেণীর ভাইরাস যা সংক্রামত হয় বন্ত বা যৌন- 
ক্রিয়ার মাধ্যমে! তৃতীয় শ্রেণীর ভাইরাসগনীলকে 
এখনও সম্পূর্ণরূপে চিহত করা না গেলেও 
জানা গয়েছে যে, এরা এ' বা বি' কোন শ্রেণীরই 
নয় ; অই এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'নন এ নন 
বি' হেপাটাইটিস। ইদানীং জানা গিয়েছে যে, 
এই 'নন এ নন বি শ্রেণীর ভাইরাস আবার দুই 
ধরনের । এক ধরনের ভাইরাস হেপাটাইটিস ''-র 
মতোই ছড়ায় অর্থাৎ জলের মাধ্যমে ; এদের নাম 
দেওয়া হয়েছে হেপাটাইটিস 'ই'। 'নন এ নন ীব' 
গোষ্ঠীর অপর ধরনের ভাইরাসাঁটর সংক্রমণের 
ধারা ঠিক হেপাটাইটিস 'বি-এব মতো : এব 
নাম দেওয়। হয়েছে হেগাটাতটিস সি'। সবে 
শ্রেণীর ভাইরাসাটর নাথ হেপাটাইটিস ডি । 
এবা আলাপা করে রোগ সৃষ্ট কবে পারে না, 
এরা 'হেপাটাইটিস ব' ভাইবাসেব সাহাযো রোগ 
সংক্রমণ করে থাকে। লক্ষণ দেখে ক ধরনের 
ভাইরাস জন্ডিস-এর কারণ তা বলা শস্ত ; তবে 
পরীক্ষার দ্বারা তা জানা যায। রোগির নিবা- 
পত্তার গদক থেকে 'হেপাটাইটিস এ' শ্রেণীর রোগ 
থেকে নিরাময় অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং এতে 
মৃত্যুহার সবচেয়ে কম। 'নন এ নন ব' ও তার 
পরেই শব শ্রেণীর ভাইরাস রোগ থেকে যথেষ্ট 
বিপদের বক থাকে , এর সঙ্গে 'ড়' ভাইরাস 
যুস্ত হলে দুশ্চিন্তা আরও বাড়ে। 

রেবিস (৪০১০৪) বা জলাতঙ্ক রোগ এই 
কলকাতায় এক আত্রঙ্ক-স্বরূপা কারণ এই 
রোগের লক্ষণ যার মধ্যে দেখা দেয়, তার যৃত্ু 
অবধাঁরত। আঁত প্রাচীন কাল থেকেই জলাতঙ্ক 
রোগের কথা শোনা যায়, তই কলকাতা শহরের 
পত্তন থেকেই যে জলাতঙ্ক রোগ্গ ছিল তা সহজেই 
আনুমেয়। অনেক প্রকার প্রাণীর কামড় থেকে এই 
রোগ হওয়া সম্ভব হলেও কলকাতা। শহরে জলা 
তঙ্ক রোগের প্রধান কারণ রোবস-আক্রান্ত 
কুকুরের কামড় কল্সকাতায় বেওয়ারিস কুকুরের 
সংখ্যা ঠিক কত তার সাঁঠক পাঁরসংখ্যান দিতে 
মা পারঙগেও ক্ষনূমান কল্প যায় যে, ২০ থেকে 


১৭ 


৬০৫ 


বকাতায় কয়েকটি ভাইগাস রোগ 


৩০ হাজাসেন্র কম ভে নকধই। নান মধে। এই 
রোগের তাইক্াস কোন পোবস ন্নোগাক্রান্ত 
কুবুরে (প্রধাণতঃ রাস্তার কুঝুরহ) কামড় দেবার 
কয়েকীদন থেকে ৪1৫ সপ্তাহের মধ্যে রোগলক্ষণ 
প্রকাশ পেতে পারে। *বাসনালা ও অন্ননালার 
সঙ্কোচন 1(৮৪০/:০০-০০৪০7//৭৪০৭। 50950) 
যার ফশে তরল পদাথ পান করার অসথ/বধা 
(গুলাতঙ্ক' নাম এই থেকেই) ও পরে দেহের মধ 
ঘনঘন খস্চনীন (০০০১৭1৯৫) ও জন বলত 
এই রোগের প্রধান গক্ষণ। অতু। এহ রোগের 
পাঁরণাঁভ। 
দুঃখের ।বষয়। জল।৬ঙক একা মারাত্মক 
রেগ জান সত্বেও কলকাতার রস্তোয় বেওয়ারিস 
কুকুরের ছড়াছড়ি এবং এই কুকুরগদীলকে 
ঠিক মতন আয়ত্তে না আনার জন্য সমস্যা 
আও জটিল হয়ে রয়েছে। কপকাঙ। পৌর 
সংস্থায় খুকুর রাখর জন) পাহসেনস বাধ্যঅমুলক, 
কন্তু এ কুকুরের রৌবস রোগের টিকা দেওয়া 
বাধ্যতামূলক নয়। কলকাতায় ্বাভন্ন প্রাণীর 
কামড়ে রোবস চাকিৎসার কেন্দ্রগ্ালতে প্রাীতবছর 
গড়ে প্রায় চাঁত্বিশ হাজার থেকে একািশ হাজার 
ব্যাস্ত পরামর্শের জন্য আসেন এবং এই প্রাণী- 
গালর মধ্যে শতকরা ৯৫ ভাগই কুকুরের কামড়। 
পাঁশ্চমবঙ্গের বাভল্ন জেলায় প্রায় ১:৫ লক্ষ 
বেওয়ারস কুকুর ঘুরে বড়ায়। গত পঁচি বছরে 
বেলেঘাটা আই, ডি, হাসপাতালে গড়ে ১৪২ 
থেকে ১৮৭জন ব্যান্ত জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত 
হয়ে ভীর্ত হয় ও শতকরা ১০০জনই মারা যায়। 
কলকাতায় কয়েকাঁট হাসপাতালে প্রাণীর কামড়ের 
ফলে রোঁবিসের টিকা দেবার ব্যবস্থা আছে। 
এ ছাড়া গটনু কালচার টিকাও (শ্রাঁণকোষে 
্রস্তৃত) আজকাল পাওয়া যাচ্ছে যার প্রাতিরোধ- 
শান্ত (120228010) বাড়ানোর ক্ষমতা যথেষ্ট 
বোঁশ , কিন্তু এর দাম অতান্ত বৌশ হওয়ার জন্য 
সাধারণ বান্তর ক্রয়ক্ষমতার বইবে। 
পাশ্চমবঙ্গের বাভ্ন জেলায় আঁল্মিক 
রোগের (9556০ 62%5005) খবর পাওয়া যাচ্ছে। 
কলকাতায়ও তা দেখা িয়েছে। আল্ািক রোগ 
ধল আমরা বুঝি অন্যের অসুখ যা বিদ্বিন্ন 
সেপ্টেম্বর, ৯৯৯০ 


উদ্বোধন 
ধরনের ব্যাকটেরিয়া কৈলেরা, ব্যাসলার 
ডিসোন্ট ইত্যাদি) ও প্রোটজোয়া আাঁমবা) থেকে 
হয়ে থাকে। জলবাহত এই সকল জীবাণু 
দেহে প্রবেশ করায় বারবার তরল দাল্ত হয়; তার 
সঙ্গে বাম ও পেটে খিশ্চ ধরতে থাকে। অনেকক্ষণ 
ধরে এই অবস্থা চলতে থাকলে রোগীর দেহ 
থেকে অতাঁধক জল ও লবণজাত পদার্থ বোরয়ে 
যায়। ফলে রোগণর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে। 
ইদানীং জানা গিয়েছে যে, এই সকল 
আন্ংিক রোগের মুলে ভাইরাসের ভূমিকাও 
যথেস্ট গুরুত্বপর্ণে। রোটা নামে এক ধরনের 
ভাইরাস এই আন্তরিক রোগের কারণ হিসাবে জানা 
গিয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, ভারতের 
বাভন্ন প্রদেশে বছরে প্রায় ১৪ লক্ষ শিশু 
বাঁভন্ন আল্পিক রোগে মৃত্যুবরণ করে। তার 
মধ্যে শতকরা ২৫ শতাংশই রোটা ভাইরাস- 
জনিত। কলকাতার বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতাল 
ও বেলেঘাটা আই, ডি. হাসপাতালে ১৯৮২ ও 
১৯৮৩ খঢ্ীস্টাব্দে যথাক্রমে ১৯৬ ও ২১৫ জন 
শিশুর মল পরাক্ষা করা হয় এবং তাদের মধ্যে 
্ানেকের মলে রোটা ভাইরাস পাওয়া 'গয়াছে। 
পারশ্রুত জল ব্যবহার ও স্বাস্থাবাধ সদ্বন্ধে 
সচেতনতা রোটা ভাইরাস্জনিত আল্লিক রোগ 
প্রীতিরোধ করতে সক্ষম। 

কলকাতার ভাইরাসের রোগের মানাঁচনে 
সবধনক সংযোজন এইডস (2105)। 'বাভিন্ন 
সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে এই মারাত্মক রোগ 
সম্বন্ধে ইতিমধোই আমাদের কৌত্হল তথা 
সচেতনতা বেড়েছে। এখনো পর্যন্ত এই রোগ 
কলকাতায় তেমন সমস্যার সৃষ্ট না করলেও 
বৈজ্ঞানিকদের ধারণা উপযুস্ত সতর্কতা ও যথাঘথ 
ব্যবস্থা এখনই না গিলে অদূর ভাঁবষ্যতে এই 
রোগ দ্রুত এই শহরে ছাঁড়য়ে পড়ার সম্ভাবনা 
আছে। ১৯৮১ খ্াঁস্টান্দে আমোরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 
কয়েকজন যুবকের মধ্যে প্রথম এই রোগ দেখা 
দেবার পরই এ দেশের অন্য সকল প্রদেশে এবং 
ইউরোপ, অস্ট্রোলয়া ও আর্িকার ছিন্ন স্থানে 
অজ্প কয়েক বছরের মধ্যেই এই রোগ ব্যাপকহারে 
গত ছাড়িয়ে পড়েছে। এশিয়ার কয়েকটি দেশ 


৯২তম হর্য--৯ম দংখ্যা 


যেমন গপান। ভারত ৬ ইজরায়েলেও এই রোগ 
দেখা যাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার খাঁতয়ান থেকে 
৯৯৯০ খুশস্টাব্দের এাপ্রল মাস পর্যন্তি যে 
হিসাব পাওয়া গিয়েছে তা থেকে সারা িম্বে মোট 
এইডস-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৫৪,০৭৪জন ; 
তার মধ্যে শুধয আমেরিকা যুুক্তরাজ্টেই এই 
সংখ্যা ১২৬,১২৭ ; আঁফ্রকায় ৬৩,৮৪২, 
সমগ্র ইউরোপে ৩৩,৮৯৬ ও অস্ট্রোলয়ায় 
১৭৮৯ জন। ভারতবর্ষে এখন পধন্তি এইডস 
রোগীর সংখ্যা মান্ত ৪৪ হলেও রক্তে এইডস 
সংক্রমণের নিদর্শন পাওয়া গগয়েছে প্রায় ২০০০ 
লোকের। এইডস রোগ প্রসঙ্গে জনসাধারণের 
কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যাদ পাঁরবেশনের 
প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ এই বিষয়ে সম্যক্‌ 
জ্ঞান থাকলে এই রোগ প্রাতরোধ করা নম্ভব। 
এইডস রোগের সম্ভাবনা যাদের মধ্যে বোশ 
(1191) 1081. 91০৮2) তাঁরা হলেন $ সমকামণ 
পুরুষ (109/0০5৯891১)১  মাদকদুব্য স্বেন- 
কারী বিশেষতঃ বারা এই সকল দ্রব্য বহূজনের 
ব্যবহূত সিরিঞ্জের মাধ্যমে সেবন করার অভ্যাস 
রাখেন, বারবানতা, এইডস-দুষিত রক্ত গ্রহণকারী 
[বশেষতঃ িমোঁফালিয়াক রোগী যাদের ঘন 
ঘন বন্ত বা রক্তের বশে উপাদান (1509£ ৮12 
€ 18) নিতে হয় এবং বিভিম্ন ধরনের যৌন 
রোগাক্রান্ত ব্যন্তি। এই রোগের ভাইরাস দেহে 
প্রবেশ করায় কয়েক মাস থেকে কয়েক বছবের 
মধ্যে রোগলক্ষণ দেখা যায় যার মধ্যে ঘূসঘ্‌সে 
জবর, দ্রুত ওজন হাস ও দূর্বলতা, রান্রকালশন 
ঘাম, বারবার তরল দাস্ত ইত্যাঁদ। এছাড়া 
রোগাঁটর বিশেষত্ব এই যে, রোগীর রোগ প্রতি- 
রোধশস্তি ক্রমশঃ হাস পায়, যার ফলে অন্যান্য 
ব্যাকটোরয়া, ভাইরাস ও ছতাকজাতীয় জীবাণ্ 
সংক্রান্ত রোগের শিকার হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে 
রোগীর অবধারিত মৃত্যু হয়। এই রোগের সহায়ক 
চিকংসা-ব্যবস্থা থাকলেও সম্পূর্ণরূপে নিরাময় 
হবার জন্য কোন ওষুধ এখনো পযঞ্ত আবিচ্কৃত 
হয়নি। সরকার ও বেসরকারি উভয় প্রচেষ্টায় 
জনগণকে এই রোগ সম্পর্কে সতক করে দেওয়া 
খুবই প্রয়োজন! 


এত 2 


ভি 


1 


গীতার বাণী টিরন্তনী 


স্বামী পূর্ণাস্ানন্দ 


গণভার কথা--গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় । 
নবমালিরবা মংখোপাধ্যায়। শ্যামলী সিএস ১৮ 
গঙ্ষ গ্লীন, বলকাতা-৭০০ ০081 কুড়ি টাকা । 


এ।খা সকলেই জানেন যে, কুর্ক্ষেতর যুষ্ধ- 
সচনাণ ভাগ শ্রীকক অজনকে যে উপদেশাবলীর 
দ্বারা 'মাহনু 7 ঘাঁটিযে ধসবিক্ষাব সং্রামে উদ্বু 
করোছংলন তা-ই "গীতা" নামে জগধাবখ্যাত । গাতা 
মহাভারতের ভীদ্মপর্বেৰ অন্তভুন্ত (২৪--৪২ 


অধ্যাঘ )। সুতরাং মহাভারত যত প্রাচীন, গাতাও 
তত প্রাচীন । ইধরেজণ ও অন্যান্য বিদেশ? ভাষায় 


অন্ত হওয়ার গীতাব বাণী আজ দেশ-দেশান্তরের 
অগ্গাণত নরনারীর প্রাণের তদ্রীকে অনুরাঁণত করা৷ 
গীতা আপাতদৃষ্টিতে প্রাচীন যুগের দুটি 
প্র মধ্য সাধারণ কথোপকথনমাত | যাঁদ 
সাধারণ বথোপকথনমাত্ই গীতা হতো তাহলে 
কি সহজ সতম্প বছর ধবে এত বিপূলসংখাক 
নরনারীব কা?ছ তা এইভাবে আকর্বঃণর বন্তু হায় 
থাকতে পারত ৮ প্রন সেখানেই । উত্তর 'দিষে'ছন 
মহাভারতের বিখ্যাত টীকাবার নীলকণ্ঠ সার £ 
ভারতে সর্থনেদাথো ভাবতাথশ্চ কৃত্নশঃ । 
গীভাযামীস্ত তেনেহয়ং সর্বশাম্ত্রমঘী গীতা ॥ 
_-টিরদ্তন কালের নরনারীর আশা-আবাক্ষা, 
আনন্দ-বেদনা, ক্ষদ্দুত্বমহস্ব, প্রাঞ্চপ্রাপ্তর খাওয়ান 
হলো নেদ-উপাঁনিবদ:। বেদ-উপাঁনবদের সারমর্ম নীহত 
আছে মহাভারতে এবং মহাভারতের নি্যসি বিধৃত 
রয়েছে গাঁতার মধ্যে! তাই গীতা হলো সর্বশাস্বরময়ী ৷ 
সেখানেই গীতার কালোত্তীর্ণতার রহস্য। 
গীতার বাণীকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা দুরহ। 
তবে যাঁদ একাঁটমান্ বাক্যে গাঁতার মর্মবাণীকে 
প্রকাশ করতে বলা হয়, তাহলে শ্রীরামকফণের সহজ 
সরল ভাষায় বলতে হয়ঃ দশবার “গীতা” বললে 
যা হয় তা-ই গতার সার । অথাং ত্যাগ? | ত্যাগই 
গাতার মর্মবাণধী। ত্যাগের দ্বারাই মানুষ সকল 
অশান্তির উধের্ব যেতে পারে, সকল দুঃখ জয় করতে 
পারে । ত্যাগ অর্থে মোতবাচক কি নয় । ভগিনী 


নিবোঁদতা বলেছেন £ *70 ০92046715 (0 1089৬ 
0০6”--ত্যাগ হলো জয় | কি জয়? মানষেণ অন্তর- 
দত কষদ্রতা, সংকীর্ণ তা, আবিলতা, লোভ, কুটিলতা, 
স্বার্থপরতা, হিংসাকে জয়--বজন। যেব্যান্ত যত 
বড় ত্যাগণ', সে তত বড় মানুষ । গাঁতার ম'ধা সেই 
ক্ষদ্র আমিত্বকে ত্যাগ করে, বৃহৎ আমিত্বে_+মহং 
আমাত্ব উত্তরণের নিত্য আহ্বানই জানযছেন 
ভগবান । সেই অর্থে সবদেশে সর্বকালে মানুষের 
মধোই বিদ্তৃত রয়েছে নিত্যকালের কুবক্ষেত 
সমরাঙ্গন। ক্ষদ্র আমত্বে আচ্ছন্ন, মানীবক দূলতা 
ও সীমাবদ্ধতার দ্বারা পরাভ্তি অজ্ন মান্বমাত্রেই 
_ দেশে দেশে, কালে কালে । সেই অজর্ুন যখন 
মনংয্যত্বের যথার্থ মহব্বে প্রাতাষ্ঠত হয় তখন সৈ 
জগতের ধমরিক্ষক হয় । এবং তা হয় কখন ১ যখন 
মানুষের অজংনরূপী মোহগ্রস্ত সত্তা মানুষের অপর 
সত্তা কৃষ্ণরূপা সারাথর বাণীরপ কশাঘাতে আপন, 
শক্তিতে দীপ্যমান হয়ে ওঠে । সেই উগ্জ্ল হয়ে 
ওঠার প্রথম শর্ত হলো, ভগবানের ভাষায়, আত্মশাকতে 
বিশ্বাস এবং পরবতা” শর্ত হালো আত্মশা$র বকাশ- 
সাধনে সর্ব তোভাবে যত্ুবান হওয়া । 

বর্তমান বাংলার কৃঁষ্টজগতের অন্যতম পুরোধা 
ব্যন্তত্ব ডঃ গ্োবন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় অসাধারণ 
পারঙ্গমতায় তার নাতিবৃহং গ্রন্থ "গীতার কথা'্ন 
গাঁতার সেই চিরন্তনী বাণীর মুখোমুখি আমাদের 
দাঁড় কারযে দিয়েছেন। গীতার বাভন্ন অধ্যায়ে 
শরীক যে গভীর ও শাম্বত তব্গ্ল উপস্থাপত 
করেছেন, মাণ-রত্খের মতো অমূল্য বাণীগুলিকে 
মালার মতো সংগ্রথত করেছেন, অজর্নের মাধামে 
জগতের মানুষের কাছে জীবনের নানা সংগ্রামে 
সম্মুখীন হবার আদেশগল উস্চারণ করেছেন-_ 
সে-সমস্তই ডঃ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত প্রাঙ্জল ও 
হাদয়গ্রাহী ভাবে এই গ্রন্থে আমাদের উপহার 'দিয়েছেন। 
গ্রন্থাট পড়তে পড়তে বারবার মনে হয়েছে 
শুধু পাঁডিত্যের দ্বারা এই অনবদ্য উপস্থাপন সম্ভব 
নয়। পাণ্ডত্যের সঙ্গে সঙ্গে মণি-কান্চন সংযোগ 
হয়েছে অন্ভএতর, মাস্তক্কের সঙ্গে হাদয়ের 


৬০৭ 


রামকুফ্ মঠও 
রামেক সিশল সংলাদ 


উদ্বোধন 


গত ৮ জুন ৯০ রামকৃষ্ণ মঠ ও গ্ামকৃ্ণ [নিশনের 
অধাক্ষ শ্রীনং স্বামী ভতেশানন্ল্জী মহারাজ বাজালোর 
আশ্রমের আলপ;র উপকেন্দের নবানামত রামকৃফ 
মন্দিবের উদ্বোধন করেন । এই অন্ঙ্ঠানে রামকুক 
মঠ ও রামরুঞ্চ মিশনের বাঁভল্ল কেন্দ্র থেকে ১০৭ জন 
সন্ন্যাসী ও ব্ুন্ধচারী এবং বহু ভক্ত যোগদান করেন । 


গত ৪ জুলাই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
অন্যতম সহাধ্যক্ষ শ্রীনৎ স্বামী তপস্যানন্দূজী মহারাজ 
মাদ্রাছের ত্যাগরাজনগরে সেকেন্ড ম্যাডলে স্ট্রীটে 
অবস্থিত সারদা বিদ্যালয়ের ইংরেজী-মাধ্যম প্রাথামক 
বিভাগের জন) নর্বানার্মত ভবনের উদ্বোধন করেন। 


পরিদর্শন 


গতি ২৬ মে মৈঘালয়ের রাজ্যপাল মধুকর দীবে, 
মুখ্যমন্ত্রী বি. বি. লিংদো ও শ্রমমন্ত্রী এ, পি. সোয়ের 
চেরাপযা্জ রামকফণ মিশন পাঁরদর্শন করেন। গত 
১৫ জুন অসমের রাজ্যপাল ভি. ডি. ঠাকুর, মিজো- 
রামের রাজ্যপাল স্বরাজ কৌশল এবং জন্ম; ও 
কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি এস. এস. কাং এবং ২২ 
জুন মেঘালয়ের মুখ্যমন্তী শ্রীলিংদো পুনরায় এই 
আশ্রম পরিদর্শন কৰেন । 


গত ১১ জুলাই মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল কানওয়ার 
মামুদ আলি নায়ায়ণপনর ( মধ্যপ্রদেশ ) আশ্রম পার- 
দর্শন করেন এবং প্রস্তাবিত সংগ্রহশালা ভবনের 
শিলান্যাস করেন ও উপজাতি-অধন্যাসত গ্রামাপ্চলে 
প্রদর্শনের জন্য “তডিও-অন-হুইল”এর উদ্বোধন 
করেন । তাঁর সঙ্গে ছিলেন মধ্যপ্রদেশের উপজাতি 
কল্যাণমন্ত্রী বালরাম কাশ্যপ । 


ছাত্র-কৃতিতব 
আলং বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র শস্কর কুমার 
ইউনাইটেড স্কুলস অগনাইজেশন অব ইন্ডিয়া কতৃক 
অন্যাষ্ঠত ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩৯তম সর্বভারতীয় 
সাধারণজ্জান পরাক্ষায় (জুপিয়র গ্রুপ ) প্রথম স্থান 
লাভ করেছে । 


ত্রাণ ও পূনবাসন 

অঞ্ধগ্রদেশ বঙধাত্াপ £ বিশাখাপত্তলম আশ্রমের 
মাধ্যমে ঈ জেলার ইশ্রামার্চাল ও বানাবাষ্টা ম্ডলের 
১৪টি ঝগ্ধা-বিধবজ্ত গ্রামের ২৪৩১টি পাঁরবারের গধ্যে 
৫৯১৮ কিলোঃ চাল, ২৫৬৫ট শাড়ি, ২৪৩৭টি ধুতি, 
৩০০টি চাদর, &০২ বিছানার চাদর, ৮২৮৬ 'িভন্ন 
রকমের কাপড়-চোপড়, ১০০২ সেট বাসনপন্র বিতরণ 
করা হয়েছে । 


রাজম্ন্দ্রী আশ্রমের মাধ্যম গুন্টূর জেলার 
রাপালে মণ্ডলের ৭ট গ্রামের ৩০৩৩৪ পারবারকে 
৭৫০ বিলোঃ আলু, &০০ কিলো? পেখ্মাজ, ৫৫০ 
সেট এ্যালমনিয়ামের বাসনপত্, ২৮৪টি ধুতি, 
২৯৭১টি শাড় ও ৩৬৩২টি বিভিন্ন রখ পোশাক- 
পারিচ্ছদ দেওয়া হায়ছে। 


অন্ধ্রপ্রদেশ পনবনিন £ ঝড় ক্ষাওগ্র্তদেব জন্য 
বিশাখাপত্তনম জেলার হীল্লান্টিপ নাডলর কোঠা- 
গালেম গ্রামে পাকাবাড় নিমের ভিত্রপ্র্তর স্থাপন 
করা হয়েছে। গত ১৬ জুলাই এই ভা ন্তপ্রপ্তর 
স্থাপন করেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল কৃষানন্ত। 
প্রথম দফায় এই গ্রামের জন্য ৮৫ট বাড় ঠভার 
হবে। 

গ্‌ন্টুর জেলার রাপালে মণ্ডলের আঁদবিপালেমে 
অর্থ নৌতক প:নর্বসনের পাঁরকজ্পনা নেওয়া হয়েছে। 
তাছাড়া সেখানে একাটি কাঁমউ!ন)ট হল-সহ আশ্রয়- 
গৃহ নিমণের পারকজ্পনাও নেওয়া হয়েছে । 


পশ্চিমবঙ্গ পনবাঁসন $ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার 
হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের মালকান গ,মাটিতে বিদ্যালয় সহ 
আশ্রয়-গ:হের দ্বিতলের ছাদঢালাইয়ের কাজ শেষ 
হয়েছে। 


বাংলাদেশ পূলবাদিন £ ঢাকা আশ্রনের মাধ্যমে 
মানিকগঞ্জ ও ঢাকা জেলার সাতীরিয়া ও ধামরাই 
মহকুমার ২৪টি গ্রামের ৪২৪ট পাঁরবারকে ৪২৪টি 
নতুন বাঁড় (বাঁড়গুলির অর্ধেকাংশ পাকা ), 
সমসংখ্যক পায়খানা এবং উন্নতমানের উনুন ও রানার 
সাজসয়জাম দেওয়া ইয়েছে। 


৬০৮ 


আশ্বিন, ১৩৯৭ 
ধাহিভরিত 


বাকিংহামশায়ার বেদাস্ত সেন্টার (ইংল্যান্ড )-এর 
প্রধান ম্বামী ভব্যানন্দ গত জানযয়ার মাসে এক 
সপ্তাহে জন্দ্য এথেন্প গিলেহ্িলেন সেখামকাধ ভলত- 
পুন্দোন আমন্পরণে। সেখানে 'তাঁন প্রাত সন্ধ্যা 
ধ্যান পারচালনা ও ধর্মালোচনা করেছন । এ সময় 
স্থানীয় যোগ সেন্টারের উদ্যেগে এক সপ্তাহের সাধন- 
শাবর অনুষ্ঠিত হয় । 'তাঁন সেখানেও যোগদান 
ধবোছিলেন । 


সানফরাম্সি*কো বেদাশত সোসাইটি (উত্তর 
ক্যাল/ফা্নিয়া) গত মে মাসের রবিবার ও বুধবার- 
গযালতে যথারীতি ধমীয় আলোচনা হয়েছে। 
তাছাড়া ১২ মে শ্্রীন্লীনায়েব ওপর আলোচনা এবং 
১৯ মে ভাক্তগীতির অনুষ্ঠান হয়েছে । 'জয় মা 
মউঁজক কনসাট” নামে একটি সঙ্গীত দলেব সদস্য- 
বৃন্দ গত ৯ মে সোসাইটির পুরনো মান্দিরে যন্বসঙ্গীত 
ও কণ্ঠসঙ্গীত পাঁরবেশন কারেছে । 


বেদান্ত সোসাইটির পাঁরচালনাষ ওলেমা-তে 
গত ২৬ থেকে ৩০ দে পযন্ত একটি সাধন-শাবর 
অনযুষ্ঠত হয় । ২৮ মে সঞ্চালে এই সাধন-শাবরে 
ভাষণ দিয়েছেন ধর্ঘ ও দশনের অধ্যাপক ফালপ 
নভক এবং বিকালে ভাব্ণ দিয়েছেন দ্ধামী অপরনন্দ । 
তাছাড়া প্রাতীদন দ্বোন্রপাঠ, ধ্যান, পজানুষ্ঠানাদি 
অন্যাষ্ঠিত হয়েছে। 


বাবা লও ও রাজরৃফ শন সংবাদ 

ওয়েস্টার্ন ওয়াশিংটন বেদান্ত সোসাইটি $ জুলাই 
মাসের রবিবারগুলিতে ধমরপ্রসঙ্গ কবেছেন লামা 
সবগিতানন্দ এবং স্বামণ ভাম্করানন্দ ৷ 

নিউইয়র্ক বেদাশ্ত সে(সাইটি £ জন মাসের 
বীধষাবগনাঁলিতে রাজা জপাভ্জিক প্রসঙ্গ আশোচিত 
হয়েছে৷ প্রীত মঙ্গলবারে গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ 
পাঠ এবং প্রাত শুবারে শ্রীমদ্ভগবশ্নীতার ওপর 
আলোচনা করেছন স্বামী তথাগতানন্দ । তাছাড়া 
প্রতি শানবার ও রাঁববাব সম্ধ্যায় সমবেত ভীঁস্তন(লক 
সঙ্গীত পারবোশত হয়েছে । ৩ জুন আঁতাঁথবক্তা 
রাবাই আশার ব্লক 'দি ওয়ান গড বিনে ভাষণ 
দিয়েছেন। 

নিউইমকর রামকুষববেকানন্দ বেদান্ত সেন্টার ঃ 
জুন মাসের রাঁববারগঞীলতি বিভিন্ন আধ্যাআ, প্রসঙ্গ 
আলোচিত হয়েছে এবং প্রাত শুক্রবার ক্ঠ উপপানষদ 
ও প্রতি মঙ্গলবার 'গসপেল অব শ্রীরাগকৃষ্ণ-এর ওপর 
ক্লাস নিয়েছেন স্বামী আনীম্বরানন্দ | 

পাঁরদর্শন 

ভারত সরকারের রাষ্ট্রন্ী ম'নাভাই 
কোটাঁড়িয়া গত ২৯ জুন ঢাকা আশ্রম পান্শন 
কারেন। 

গত ২৪ জুন সিঙ্গ(পুর আশ্রমের বাঁক উৎসবে 
স্বামী িবেকানন্দের “?শকাগো বক্ৃতা”র ঠচোৌনক 
অনুবাদ প্রকাশ করেন সিঙ্গাপরের সাংসদ পে চিন 
হুয়া। 


ধ্ীযাজর তাড়ীত সংবাদ 


আঁবভার্ব-1তাঁথ)পাঙগগন 

গত ২০ জুলাই শ্রীঘৎ স্বামী রামকৃষ্ণনন্দজী 
মহারাজের আবিভাবতাঁথতে তাঁর জীবনী 
আলোচনা করেন স্বামী মু্তসঙ্গানন্ব ; ৬ আগস্ট 
শ্রীমং স্বামী নরজ্গনানন্দজী শহায়াজেন 
আবিভবি-তাঁথতে তাঁর জাঁবনী এবং ৯৩ আগস্ট 
তগবান শ্রীরুফের জন্মাষ্টনীতে তাঁর জন্মঙ্গীলা 
আলোচনা করেন স্বামী গগনিদ্দ এবং ১৯ আগস্ট 
রিং স্বামী অশ্রৈতানন্জী মহায়াজের আধিভা্ঘ- 


৬০৯ 


'তাঁথ উপলক্ষে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন 
স্বাগণ সত্যব্রতানন্দ । 
সান্তাহক ধসলোচনা £ সন্ধ্যাবাতর পর 


“সারদানন্দ হল'-এ স্বামী গগনিন্দ প্রতোক সোমবার 
ভ্রীপীয়ামক্চকথামৃত, স্বামী পর্ণাআানন্দ ইংরেজী 
জাসের প্রথম শুবার তাত্তপ্রসঙ্গ, অন্যান্য শূরুবার 
স্বামী মনন্তসঙ্গানন্দ ম্বামী-শিষ্য-সংবাদ এবং স্বামী 
পত্যতুতানন্দ প্রত্যেক রাববার শ্ীমদ্ভগবদ-গীতা 
আলোচনা করছেন। 


সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ 


বিধষিধ দংবাদ্‌ 


উতগগৰ 

গভ ৭ ও ৮ এগ্রল '৯০ পশ্চিম রাজপুর 
শ্রীরাম নথ্ঘে (কলব্াাতা-৩২ ) শ্রীরামকৃষ্দেবের 
জন্মোংসব উন্যাপিত হয়। ৭ এীপ্রল সধ্যায 
শ্রী না চকুবতী-ও সপ্পদায় কর্তৃক রামায়ণ গান 
(রাবণবধ পব-) অন্যদ্ঠিত হয়। ৮ এরাপ্রল ছিল 
মূল উত্সব ৷ এাঁদন শ্রীপ্রীাকুর, শ্রীনা ও স্বামীজীর 
প্রতিকৃতি নয় এক বর্ণঢা শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় । 
তাতে বাদ্তৃতলা প্রারথামক বিদ্যালয়, আনবণি ও 
স্বাধীন মাঁণমেলা, যাদবপুর আঁখল ভারত ববেকানন্দ 
যুব মহামণ্ডল ও যাদবপুব অথখণ্ডমপ্ডলীর সভ্য- 
সভ্যা ও ভক্ষণ সমবেত সংচীর্তন ও শোভাযাত্রাব 
যোগদান করেন । শ্রীপ্রীঠাকু'রর বশে পূজা, হোম, 
হ্ীশীবাগকুষ্ণাথামৃত এবং গীমদ্ভশবদগীণতা পাঠ ও 
আলোচনা ও ভন্তগণীতির অনুষ্ঠান ছিল উৎসবের 
অঙ্গ। স্বর্নাট ১২০০জন ভক্ত প্রসাদ পান। 
অপরাধে ধর্মসভায় সভ।পাতিত্ব করেন স্বামী প্রভানন্দ, 
প্রধান অতিথি 1ছঃলন দীনেশচদ্ু ভগ্রাচাষ 
শাদ্বী । রবীন ভট্টাচার ও ক্বস্না দাস ভক্ষিনূলক 
সশ্গীত পারনেশন করেন । 

গত ১৩ (মে বিরাগ নবাদর্শ রামকৃষ কুটিরে-_ 
ভোর ৪টা থেকে মঙ্গলারতি, বৈদিক স্ভোত্র, ভজন, 
চণ্ডীপাঠ, বিশধ পজা, হোম, আরাতক প্রভাত 
আনষ্ানেব মাধামে জীশ্ীরামকৃ্দেবের ১৫৫তম 
জন্মোংসব সাড় ববে আন্হাষ্ঠত হয়েছে । 

সকাল ৯টা থেকে কাঁমউাঁনটি হলে 'বদ্যালয়ের 
পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত-ছাত্রীদের 
মধ্যে দ্বামী বিবেঙ্কানন্দ বিষয়ে আব্াত্ব, প্রবন্ধ ও 
বন্তুতা প্রতিযোগিতা পারচালনা করেন সাংবাঁদক 
প্রণবেণ চক্রবতীঁ। মধ্যাঙ্ছে বহু ভক্ত নরনারী, 
ছা-ছাতরী ও দাঁরদু নারায়ণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা 
হয়। অপরাহে দ্বামী ভবেশ্বরানন্দের সভাপাতদ্বে 
ধর্মসভা অন্যন্ঠিত হয় । ভাষণ দান করেন স্বার্মী 
গারজাত্সান” । এই অনস্ঠানে কৃতী ছার-ছাতীদের 
হধ্যেশ্রীতরীঠাতুর, না ও স্ধামীজী বিষয়ক গন্তক, 
ইগজন দহচ্ছ নরনারীকে ধুতি, শাড়ি ও স্থানীয় 
লামকুফ বিদ্যামশ্দিরের ১১জন দরচ্ছা ছার্লীকে 
বিদ্যালয়ের পোশাক দেওয়া হয় । সম্্যারাতর পর, 


বরানগর রামকঞ্চ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র-ধুন্দ 
“গঞ্প ও গানে শ্রীবামকৃ্ণ" গাঁতি-আলেখা পারবেশন 
বরে । 

ফাগাকাটা (গঞপাইগুড়ি ) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে 
গত & ও ৬ মে শ্রীরামকৃফদেবের ১৫তম জন্নোংসর ও 
আশনের বার্ধক উংসব অন্যান্ঠত হয় । প্রভাত" 
ফোর, বিশেন পঙজা, পাঠ, ভান্তমলক গীতিআলেখ্য, 
ধমসভা, ভন্তস:নলন ও সাগীভাদ উংসবের অঙ্গ 
দল, উভ দিনই মধ্যাহ, বহ ভ্ নরনারা 
বসে প্রসাদ পান। স্বামী নিবৃত্তানন্দ ও স্বামী 
রামেপ্বরানন্দ উভা দিনে শ্রীন্রীটাকুব, শ্রীন্রীনা ও 
জ্বামীজীর জাঁবন ও বাণী স্খন্ধ ভাবণ দেন। 
উভ্প্ন দিনের ধম সভান সভাগাঁত ছিলেন যথাক্রমে 
রাঁজত মুখোপাধ্যায় ৬ নীরদববণ রাশ । উভয় গদনেই 
বহু ভক্তের সমাবেশ হয ছল ৷ অনংষ্ঠানে আলিপুর 
দুয়ারের রাত [ঘোধ ও সম্প্রদায় ভা্তিমলক্ক লীজা- 
গীতি পারবেশন করেন। 


গত &-উনে পাঁচীদন ব্যাপী ।নাদনীপযরের 
হরেকফপুর শ্রীরাম [বিবেকানন্দ গিলনমন্দিরে 
ীরীঠাকুর রামকৃষদেবর আমর গতর দ্বিতীয় 
প্রতগ্ঠাবাঁ৮ উত্সব নানান আগঞ্ঠানর মাধমে 
উদযাপিত হয় ৷ এই উপলক্ষে প-ভাপাস, শোভাযাত্রা, 
ভজন-সঙ্গীত € আব্াও  প্রতিষোগিতা এবং 
য্‌বসম্মেলনেরও আযোজন করা হয় । পাভন্ন দনে 
ধমসভায আ.লাচনায় আংখ নেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ 
মিশনের অন্যতম সখকারী সম্পাদক স্বামী আত্মস্থা- 
নদ, ডঃ ধ্যানেশনারাঘণ  চক্রবতী” স্বামী 
গোপেশানন্দ, দ্বামী কমলেশানন্দ, স্বানগ ঈশাত্মানন্দ, 
জবামণ অরূপানন্দ জ্বামী সর্বগানন্দ, দ্বামী একরংপা” 
নন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ এবং প্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ । 
শেষের দুইদিন সন্ধ্যায় “শ্রীরামকৃষ্ণ বার্ণীগ্রচার সংঘ” 
“বীরেশবর বিবেকানন্দ ও ভগবান শ্রীরুষ্ণচতন্য? 
গাঁতিনাট্য পারবেশন করে । গ্রন্থনা ও সঙ্গীতে অংশ 
নেন নটরাজ চ্যাটাজর্ঁ ও শংকর সোম । 


গত ৬ ও ৭ মে বর্ধমান জেলার পনভূণ্ডা 


শ্রীরাম আশ্রমের উদ্বোধন উৎসব অনযাণ্ঠিত হয়। 
উপরের প্রথাদন ধর্মসন্তা, তীত্তগাঁতি, ভি, ভি, ও' 


৬৯০৪ 


আব, ১৩৯৭ 


চলচ্চিপ্নের মাধামে শ্ীত্রীরামকৃকথামৃত ছায়াচিন 
প্ররর্শন অনুষ্ঠিত হয় । দ্বিতীয় দিন শোভাষাত্রা, বিশেষ 
গজজা, হোম, পাঠ, প্রসাদ বিতরণ প্রভতি অনুষ্ঠিত 
হয়। এাঁদন প্রায় দেড় হাজার ভৰ্ককে বাঁসয়ে গ্রুসাদ 
দেওয়া হয় । প্রথম দিনের ধর্সিভায় সভাপাতত্ব কবেন 
কালীবিত্কর চৌধুরী, বন্তব্য রাখেন জ্যোঞ্না 
চৌধুরী এং ছ্বামী সচ্চিবানন্দ । দ্বিতীয় দিনের 
ধ্মসভাম সভাপতিত্ব বরেন স্বামী পুরাণানদ্দ, 
বিশেৰ অতিথ হিসাবে উপ'দ্থত ছিলেন জয়রামবাটীর 
নাতৃনান্দরের অধ্যক্ষ স্বামী প্রেমরগানন্দ ; বন্ধুব্য 
রাখেন স্বামী কমলেশানন্দ, স্বামী গিরিজাত্মানন্দ ও 
স্বামী নিিক্ধিনন | সন্ধ্যাব পর দুটি গীতিনাটা 
অননচ্ঠত হয় । প্রথমে গ1।ওনাট্য পারবেশন করে 
ববানগর রাগকুঞ্ণ মিশনের ছোত্রনদি ও পে সাঞ্জত 
দাস ও সগ্রাদায় । 


রানকৃষ। লগ ও যাক নননর কেন্দ্রীম কাটি 
লয়ের সান পন্টপাঘচভায় ইছাপূর (হুগলি) 
শ্রীরামকৃষণ রামকৃফানন্দ আশ্রমে গত ২৪ মে ১১৯০ 
শ্রীন হান রানকুফনন্জী হারার (শশী মতা, 
রাজের) জ্স্থানে এক পাতার” উৎসব উদ্যাঁপত 
হযা। গাচকুফ মঠ ও বানরৃফ]মশানর সাধাবণ স'পাদক 
স্বামী গং নানদদ, সহঃ মাপাদক সানী পরভানন্দ এবং 
কানাবপকুর আশ্রলর অধান্ স্বানী দেখদেবান্ন্দ 
প্রত্যঘে স্বামী 
রানবুফ'নন্দের গ্রাতকীত সহ প্রভাতফৌরতে সংগ্র 
ইছাপুধ ও পাশব ভা গ্রামের মান্য যোগবান নরেন । 
পরে দ্বামী দেবদেবানন্দ পুজা ও হোম পাঁরচালনা 
করেন। মা ইছাপুর ও পা*ব বত কযেকাটি 
গ্রামের সহদ্রা।ধক ভন্তু প্রসাদ পান। বিকালে এক 
ধমর্সভার আয়োজন বরা হয়। সভার স্বামী গহনানন্দ, 
জ্বামী প্রভানন্দ এবং দ্বামধ তেবদেবানন্দ রাসকৃষ্ণা- 
নন্দের জখযনী ও রামকুষববকানন্পের ভাবধারা 
বয়ে ভাষণ দন করেন । উ ্লখ্য যে, এই বাংসরিক 
উৎসব গত প্রায় পনের বছর খাবং ইাপনর ভ্রীরানকৃষ- 
রামকৃষ্কানন্দ আশ্রমের "বারা অনধস্ঠিত থচ্ছে। আশ্রম 
একট দাতব্য হৈমওপ্যাথিক ীববমাপয় এবং দুস্থ 
ও মেধাবী ছাত্রদের এন্য একটি অবেতাঁনক কোন্চং 
জ্াসও পারচালনা করেন। 


হিরা হা রা 
এই উপসাব উঞক্বত হলেন । 


৬১১ 


বাধধ সংবাদ 


নিবেদিতা পুরস্কার 

গত ২৯ এপ্রল হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানদ 
আশ্রমে নিবৌদতা পুরস্কার প্রদান সভা অন্ত 
হয়। প্রথ্যাও শিজ্পী বিকাশ ভ্টাচাযকে পরথণর 
প্রদান করা হয় । শিজ্পীকে বই, ফলক ও অথ-নল্য 
পুরদ্বাব দেওমা হয় । ফলকটি গননণি করেন শিলপণ 
অধ্যাপক নিভযানন্দ ভকত | শিজ্পব হাতে পুরা 
অপণ করবেন উদ্বোধন পাঁত্রবাধ যদ স্পা স্থানী 
পণেত্বানন্দ । বিবাশ ভট্টাচার্য ভাব ভাণণে ভারতায় 
শিজ্পেন নবজাগরণে ভগিনী নিাদিতার ভনকা 
এবং ৬বি বান্তজীবূন ভ্বামী বিবেবানন্দ ও ভগিনা 
নিবোদতার প্রভাবের বথা ঝালন । সভাপাতির ভাবণ 
ম্বাম? পর্গাত্ানন্দ ভারতীয় জাতীয় তাবাপের উন্নেষে 
ভগন" নবোদতার অবশান এবং ভাগঙায় [পীর 
উপর তাপ গুভাবের কথা নংলন | এইস.ল ।তারশজন 
শিশ,শিষ্পীকে নিবাদতার নাশানিত পরা শর 
পরক্কৃত করা হয় । সভায় বঙ্ণা রাখেন উঃ শনাই 
সাধন বস, অধাপক শক্ষর।প্রসান বসত ডর সভাষ 
বন্দ্যোপাদ্যায় এবং অধ্যাপক ধ্রপকুনার মহখোপান্যায় ॥ 
সভাধ হাওড়া শংরের বহু খযাতওনাদা বার ও শিঞ্পা 
এবং বহু ভন্ত উর্পাস্থিত ছিলেন । 





শপরলে।কে 

শ্রীগং স্বামী বিরজানন্দ্জী শহাসা,জর সন্ধা 
অনিলচন্দ্র দত্তগুপ্ত গত ১৮ এপ্রল ১৯৯০ পিকালা টা 
৬ মিঃ তাঁর ধেহালাস্থ বাসভবনে করজপরত অবস্থায় 
শেবানধ্বোস ত্যাগ করেছেন। মভ্যা1লে ভার বস 
হয়োছল ৮৮ বছর । ১১৯৫০ গ্রীস্টাত্দে বেল, মঙ 
তান এবং তীর ম্তী হারাবতী দর্তগুপ 
দরীক্ষাগ্রহণ করন । তাঁদের আদ ।নবাস ছল 
পরবে (অধুনা বাংলাদশের ) ঢাখার টন 
সাতগ্রাম। বিখ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা ০/ডাডং 
পাবলিসাট সোসাইটির তান ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা 
(১৯৩৭ খ্রীঃ )। তিনি ছিলেন উদ্বোধন পান্রধার 
একজন আজীবন গ্রাহক । শেব বয়সে শাপী]রক 
অসম্থতার জন্য নিজে না পারুলও বেলুড় মঠ, 

অর বাড়ী, ন্রেন্দ্রপূর গ্ুভূতি মঠ-গিশনের বিভিন্ন 
কেন্দ্র সঙ্গে ম্তী ও বানষ্ঠা কন্যার দাধামে (তিন 
আমতত্যু থানম্ঠ যোগাযোগ রক্ষা খরেছেন। 


সেপ্টেবর ১৯৯০ 


বিজ্ঞাম দংযাদ 


বনুপ্রচলিত পাঁনমশলা 


বর্তমানে ভারতবর্ষে পানমশলা চিবানোর অভ্যাস 
গ্রচপ্ডভাবে বেড়ে গেছে । আন্দাজে বলা যেতে পারে 
থে, দেশে প্রায় দুই কোটি লোক এখন পানমশলা 
ব্যব্হারে অভ্যস্ত । এদের সংখ্যা ধুমপানকারাদের 
সংখ্যাকে ছাঁড়য়ে গিয়েছে । রাজ্য অনুযায়ী ভাগ 
করলে- গুজরাটে ৩ শতাংশ লোক তামাক দেওয়া 
মশলা ও ১৫ শতাংশ লোক তামাকাবিহীন মশলা 
ব্যবহার করে; কেরালাতে এঁ সংখ্যা বথাকুমে ২৬ ও 
০1৪, অন্ধ্রপ্রদেশে ২৩ ও ০৫; বিহারে ১৩৩ ০৪; 
মহারাষ্ট্রে ২৪ ও ০৬ 1 প্যন খাবার জন্য মশলা তোর 
করতে [লাকের অনেকটা সময় ও অনেক রকম উপাদান 
লাগে । সেজন্য কয়েকটি সংস্থা দেশীয় প্রথা অনুসরণ 
করে তাংক্ষাণক ব্যবহারের জন্য এটি তৈরি করে ছোট 
প্যাকেটে বাজারে চাল; করেছে । এতে পান ছাড়া 
পান খাবার জন্য আনযাঙ্গক সবই আছে। এ খেতে 
বোঁশ চিবুতে হয় না । বিজ্ঞাপনের জোরে পানমশলা 
ভারতে ও তৃতীয়বশ্বের দেশগ্লিতে খে চালু হয়ে 
গিয়েছে । ফলে বছরে ৩০০ কোটি টাকার বোঁশ পান- 
মশলা বিক্রি হয় ৷ ছেলেবুড়ো সকলেই গানমশলা 
ভালবাসে । মধ্প্রচ্যে ও দুর প্রাচ্যে বর্তমানে 
গানমশলা ভারতবধ* থেকে রপ্তানি হয় । 


ভারতে এখন কুঁড়িরও বৌশ কোম্পানির টতার 
গান্মশলা পাওয়া যায় । কোন-কোনটি খেতে মিষ্টি, 


কোনটিতে মিণ্টি নেই। মোটামুটিভাবে পান- 
মশলাতে আছে £ 
সাদা মশলা [%) মিঠা মশলা (%) 
সুপারি ৮০ ১০ 
শুকনো খেজর ই ৭০ 
খয়ের ১০ ৯০ 
চুন ১ ৯ 
অন্যান্য মশলা 
( এলাচ, দারাচান, 
মেন্খল, জৈ্ী প্রভৃতি) ৯ ১ 


যাঁদও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শুকনো খেজুর দিয়ে 
মিষ্টি করা হয়, হবে কোন-কোনটিতে মা্ট করবা 


জন্য স্যাকারনও ব্যবহার করা হয়। একশ গ্রাম 
পপোরিতে আছে-_প্রোটিন ৫১ গ্রাম, কাবোহাইপ্রেট 
(শকরা জাতীয় )--৪৪--৪৭ গ্রাম, ধাতৃ_ক্যাল- 
সিয়াম, ফসফরাস, লোহা; ভিটামিন-_ ক্যারোটিন; 
ট্যানিন_-১১--২৬ মালগ্রাম ; কয়েক প্রকার আযাল- 
কালয়েড (ক্ষারীয় পদার্থ) ১৫০--৬৭০ 'মালগ্রাম। 
আযলক্যালয়েডগ্ঁলর মধ্যে আরকোলিন ( ৪&০- 
০0105) উল্লেখযোগ্য, কারণ এর বিষাস্ত ক্রিয়া আছে; 
এটি প্যারাসন্প্যাথোটক ম্নায়ুশরাকে উত্তোজত করে, 
মুখে লালা নিঃসরণ করায়, এবং ঘাম নির্গত করে; 
বোঁশ মান্রায় এ মান্ত্ক ও দ্নায়হশরাকে দমন করে 
এবং দাঁতের এনামেল নণ্ট করে । 


তামাক সমেত সংপাঁর খেলে যে ক্যানসার হতে 
পারে তা প্রমাণিত হয়েছে । তামাচাবহীন সুপার 
খেলে ক্যানসার হয় [না তা ঠিক করে বলা যাচ্ছে 
না। ই'দরের ওপর গবেষণার ভিঙতে বলা যেতে 
পারে যে, খয়েরের জীবকোবের মধ্যে পরিবর্তন আনার 
ক্ষমতা আছে। মুখে ঠাণ্ডার ভাব আনার জনা 
মেস্থল যোগ করা হয় । মেন্খল খেতে খেতে অভ্যাসে 
দাঁড়য়ে যেতে পারে। তবে লজেন্স এ এবং নানা 
খাবারে এখন মেন্থল ব্যবহৃত হয় । এটি সাম্প্রতিক 
গবেষণায় দেখা গেছে বোশ পারমাণে গানমশলা 
খেলে মুখের জবকোষে ক্যানসারজ্াতীয় ছু কিছ; 
পাঁরবতন হতে পারে; তবে ক্যানসার হয় বলে 
কোন স্বানার্দস্ট প্রমাণ পাওয়া যায়ান এখনো 
শর্্তি। 


আর একটা কথা মনে রাখা দরকার । শ্বাকাঁরনের 
মত্রাশয়ে (811821) 0180৫6/) ক্যানসার করার 
ক্ষমতা আছে-_এই ধরনের কিছ ছু প্রমাণ অন্য 
পাওয়া গিয়েছে । 

সিগারেট সম্বন্ধে ষেমন সতকবা্তা প্রচারিত হয়, 
পানমশলা সম্বন্ধে সেরূপ করা, প্রীতাদন এক 
প্যাকেটের কম পানমশলা ব্যবহার করা, সুপার বাদ 
দিয়ে পানমশলা তোর করা-_এই সব বিষয়ে বিকেেনা 
করা জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । 

[ বিএ00090 তিতাছও, 1২০%672৮০--1989 ] 
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[২] উদ্বোধন ৃঁ আঁশ্বন, ৯৩৯৭ 


আপনি কি ভায়াঘেটিক ? 


তাহলে, সুস্বাদ; 'মিষ্টাঞ্গ আস্বাদনের আনন্দ থেকে নিজেকে বাঁঞ্চত করবেন কেন? 
ডায়াবোঁটকদের জন্য স্তুত 


.ঞ রিসগোলা * রসোমালাই ৬ সম্দেন্ প্রভাত 
কে. সি. দাশের 


এসপ্ল্যানেডের দোকানে সব সময় পাওয়া বায় । 


২১, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কিকাতা-৭০০ ০৬৯ 
ফোন 2 ৯৮৫৯২০ 
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গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা। '"'লোকাহত, জগতের কল্যাণ কর--নিজে 
নরকে যাও, পরের মস্ত হোক । "যখন মত্যু অবশ্যম্ভাবী, তথন ভাল কাছের 

জন্য দেহত্যাগই শ্রেয় । 
॥ চ্বামী.বিবেকানশ্দ 


উদ্বোধনের মাধ্যমে প্রচার হোক 
এই ঘাণী। ভীন্থশোভন চট্টোপাধ্যায় 





আঁ্বন, ১৩৯৭ উদ্বোধন [৩) 

















জবাকুসুম 
পি. কে. গেন জ্্যাড কোং প্রাঃ লিঃ 
কজিকাতা ৫ নিউদিল্লী 
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[৪7 উদ্বোধন আঁম্বন, ১৩৯৭ 


উচ্চমানের লেটারপ্রেস, অফসেট প্রিন্টিং, 

ওয়েব অফসেট, পেপার কাটিং, ষ্টিচিং, 

প্রোসেস ক্যামেরা, প্লেট মেকিং, বক্স 

মেকিং, প্লাটেন ও খাম পাঞ্চিং মেসিনারী 
এবং সরঞ্জাম ইত্যাদি 


এ.ঘোষ এগুকোংপ্রালি: 


৩, ছৌরন্টী কোয়া, 
তকান--১৭-৫০০৯ কালিকাতা-9০০০৭২ গ্রাম প্রেপ্রেড 
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[৬] উদ্বোধন আম্বন, ১৩৯৭ 


উদ্বোধন-এর গত ফাল্কুন ও চৈত্র, ১৩৯৬ সংখ্যায় প্রচারিত 


স্বামী বিবেকানন্দের মিদটেশ 


*তোর। প্রত্যেকে ঘ্তটা পারৰি (উদ্বোধন-কে ) 
সাহায্য করিস। ওতে ঠাকুরেরই কাজ করা হবৰে।” 


সবিনয্ে পালন করার প্রেবণায় 


উই. 7. হাট 871 


ঘর ৯ ] 4. 
0877 277 49 





আনন, ১৩১৯৭ উদ্বোধন [৭] 


নি 





পে াসীস্পিপেসসশ 


0০০: 60-9726 
10০০৩: [২951 : 60-9795 


1. 07190] ট0]াযও, 


9/8০9০9 & 1017187580৩ 
177677127521711127 & 0০1720101০1 : 
শুখলাল। 11700 2৮চা়ং টাও 00. য়), 


70687565762. 00 57106008-047105 
119, 55 505০০172০৯০, 35, 70758050015 টৈ 2 9908015 19196 
4, 70৯7, 081), 
ফান : 'শ11 105 





87107 হাখ ০০৮ 607৮5 ৯/177 ০09৮ 148.07117৭57165 ₹০৭ 


ন৪].হাও, € টব, ৮৮5 0, 

10220755, 979500775, 81২7/509. 

€০4হাখটে চটি, 0৮ ঞনা0, পাও, 

টা, 019 হা) এ/াছ, চঠ্হাবা ৪/বা9এ০ 50৯৮, 
৬187৬708711, ০240745, 0৮ 50 81001405800 870 


2৯7১1], ৯৯৫1712111০ 1২765. €5€), 


22, হত 212 হ0/১0, সা /9/৯2৩ 
0100ণশ/১700 004. চান, 55-5008 


॥11)10 00100 1111) 


৫: 21081795 901508085 
18, 162] 900285২১০৪৫, €008-700 0991 


[00092 20-3401 3 19055) 0৫2; 01055 95550262275 এ বি 


7২০৪০. 08০0০ : 
2, 10018 15801001159 719০2, 021০98-709 001 
1215: 3৯005 24 চ£2085 5৪ 00085) 


০ []1188*481 হ1860৫৫১7০ 816. ৫১, (8) ৫, 


[10766 1180009000151 01 1580 2010 738060163 ০0৫ 0000190 7২80£6 1০1 
(হা 9০00 চনে এ [খত 508000৪1185 
(00100000003 117-170056 16552. & 1095510000901 
2384 ঠা 0289019) 00078 905৩ 7২০৪০, 081০915-700 020. 
চ0006 : 43-3467, 44-0982/6529/213$ শৃ্য 21771908810 1 
তোহযা ::08181200, 0815014 
70০11 07705 - 7:27) 0196) [১2100 12500. 
তজ 10৩101-110 016 ৎ 
শি ::690742, 952: 31-75068 880 1 


পপ পপ পোসস্পপপপপাপাপ পাস 











1৮] উদ্বোধন আম্বন, ১৩৯৭ 








77171) 8251 00717477275 ০1: 


২১৪৪১) ৭৫১৮ ৫১]৫০ বহ৩৫১৪৪ ও. 


170/2, 81007) 80721808050] 90501. 


0910018-700 012 
[70705 :3276599 & 31142 





ঢ/% ০০110025002: নি 
| 02010 হা] 
09100 904. 782] 
[710০9588106 ৮1875 ১5181755 


06০ 12212. £2729212 1,072752 


€ &০ 200105৩51000009050 00107925 ) 
9 08206 50556 ০815002-700 017 


আশ্বিন, ১৩৯৫ উদ্বোধন [৯] 





| রা 
লিন 


হোসিয়ারী জগতে একটি নাম 








78006: 32536] 


1. 5. 98101657 560795 


9810. 023, 50590) [এ 815 & 101817856 780০8, এ] 5০00 ০1 
20700178 00 9৫0৮ভাটে 16010200005, 31009151535 08118, 
[0৮৩-৮/৪1] [২০015816৪. 


27-) 00717805 510২857, 0447০004712 








0০ 80১, ৪) 561 9০ 51)001061 (0 1110 ৬196]--110%/ 1028 15 
(0015 1106 0৯ &5 3০00 108০ ০0109 1710 0015 /011) 192৬০ 
১0116 11110 061)1114- 


৩792171 16185092808 


97806 10078118069 2 


£ [0250099 





02 হা 
5০1০6 %/101) & 970115 


৫০ ডা ৪০: 011 ০০. 07919) 6৭. 


& 0086 ০, 9108669-700 001 
359191565 202 01025 & 085৯9৪ 
[২57009106০6 
90184 0] চালা [0 01410885 
€& [পুল 01016 1016 £000 4১ 0০৮, 06 10059 800202156)” 





[১০] উদ্বোধন আশ্বন, ১৩১৯৭ 


52126]18111111160 


18256] 110055 


46, 7৮4৯ হকি শি হর 710 
(0414080774-200 089 


৩৩ ০, 021 52 25০0৩ ১ 29-5455 
021 5628 29-5456 


আঁশ্ষন, ১৩৯৭ উদ্বোধন [৯৯] 


77717 685 8981 (0০712127597/68 1795 £ 


01810017 (104) [11161 


[.580176 14810906010 ০01 1:5810)61 00110815 


48 ভিভ606১1 846১5 


(020২0 চু্তস0ধা5 51৬/ণ75 1]), 

নেছা (00015) 

)সলিললা। রেবা)75) 70, 

[খোর াব08 & [াব৬2৩াএালীরণ! 00. ৮ 10, 
2১800 হা2728155 


চর), 0 ছাা02: 95, 2৮৯২7 শিং হয 
€047,602777-4-700 016 


চাংঠবেছও : 21/07২85 োবুস্যহি খাম 
89081828% 040০0772 5054 রর 
চন 0খ : ঠা & 29ঞতিহ 


0); শ্েরুারখে০0গার ]51920006 13০. 29-0218/11?ধ 
পৃ :21-2718 খে 29-5652,/ 1392 


& 29016 


ররর 


[৯২7 উদ্বোধন জাশ্বন, ১৩১৭ 





ছে] 00910270৮10) 00610181865 10088005) 10521 10070 ৫8) 812 
989, 00801 0060 010101) 8751 170010011, 0005 50691 01 1818 18 00 
582 909৫ 10 65619110106, 016 9010 0801000186৩ 17) 2] 65515011306, 
826 নম 20 01706010108 2) 80০ 00105 স0100 ০৮, 1105 ৮555 804 (050 
896 চুরু়াও 0 800091. 50 00 9০0 ০8 ৪০0. 


5//21771 19191191002 


919206 £)077650 19 


08669, (095%%) 11000501165 


4, হাহ) ১7২ ন 


€041/6087871-47700 05 


0800৩: 32-5693 & 31-5248 


আ*বন, ১৩৯৭ উদ্বোধন [১৩] 





771 8986 0য় চর ভিতাজ। 





56৬৪1) 595 ০ 00100211 


297, াহা5ছ, গারো, এশার, 20, 
& 00 ঘবানাড24 
6/2) 11809) 9091, 0810019-700 072 





€র€ট৯৬ 


ড597 ড 857 9০০৩ 
00291 [7105101/, 08109069-700 032 





টি ৮:8০ 
সখী গর 
(১৮:৪৬) লাযে 
জাছে ৬৪% পৃি ঘা জন্য 
ফোন সায় দিতে পাছে জা। 


আশ্বিন, ১৩৯৭ উদ্বোধন [১৫] 





91 [গা 81511 110175 


পু 55, [919৮0080018 8০৪৫ 
08102105700 009 


0006 0. : 32-5445 & 34 5840 








“যেমন ফুল নাড়তে চড়তে প্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গম্ধ বের হয়, 
তেমাঁন ভগবং-তর আলোচনা করতে করতে তবজ্ঞানের উদয় হয় 1” 
্ীশ্্ীমা সারদাদেব 


9726 119. 11801108510) 


00147415518 40510 ১- 
26, 97187-4 ডাালছা 04107747790 0709 


06: 38-1346 রী 
1711009 : ঢ২৫$1.: 72-1758 


(91২ 7১১৬ 1৮1৯] 6৯০ 


1১010 এতাও ঢা টোযালশউপগু, 8ত চ- স১0০ 019০5 গত 











9418১ 0780৫: 405 3011 004১ 34 21907, [২9০00 ০. 9 
071006-700 001 (ড/০১ 967:091) 
চ0015 22571577, 25-1880, 25-5395 00 98 


1890015 £0. [২8৫১ 80155006, 150/1050 88145016 
লব: 750 00! 00858) 10005 2202, 2703 





ড/1)9161085 006 50972৮0591৪ 0১%0650 ? [7615 2 02101 01 09১ ৪00 1১39 
৭:৫0%901০02] 19815 870 1015 00180531 65০০০ 
9111211910191108 


08০০ ৫0089 ৮5 


হঠাত ওঠো তে ভট53৬6 85821 ৩০ 


589/05 [51816 958190588 [0905 08159818700 091. 








1১৯৬] ৬দ্জেধন আমবতঃ ১৩৯৭ 





[5676 15100 01)91706 10176 ০9 0176 ৮০]৫ 01016951106 00170301018 
01 90716) 15 |)টা০500. [15 10070590৪0৫ 000 ঢো। 0015 
০026 আআ, 
ও201 ৬159181781505 
9781 ৮68 00777176115 ঢা : 


€ ৯৯] | (17178 ্থি€ 
যার 








7711 10651 0071711776115 ০: 


115. [3110019 01001015 


15111 01905 87577115105৭ 
81701 0001017৭ 117 090, হই০০োটা উি০০ 2] 
01001115700 067 
11006 5000৩: 39 2807 & 38-8854 


652. :45-6829 
শ916% 8 21-2091 19) 01010 51 18017)5 











ফোন £ ৬৯-০২৮১ 
পাঁশমদক্ষ সরকার € হাসে ঘা িঅিপিরোউজ ব্যাক ধর আথিকি সহযোগিতায় 
সমবায়ের তোর গত একট উল্লখযোগ্য নাম 

স্পোর্টস শার্ট, গেঞজ, জায়া, মোজ্জা ও উললের পোষাক বাধহাব বরনে 

প্রস্তুতকারক £ দি নর্থ হাওড়া হোসিবারী ওয়ার্কাস“০কাঅপাঢরটিভ 
০সাসাইটি লিটমি০েটভ 
রেজিস্টার্ড আফস- িল্পতালুক £ বালাটিকুরা £ হাওড়া 

্রাণ্ধিস্থান £ হাওড়া এয়ারকশ্ডিশন মাঝেটি । সাবওরে ) * দুগচিক সুপার মাকে হলাদিরা * শিয়ালদহ 

€ অশোকা হোটেলের বিপরাঁত ) এবং আপনার নিকটবতাঁ সকল সমবায় বিপণীতে । 





একাটি ভাব লইয়া উহাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত কর, শয়নে ম্বপনে 
জাগ্রণে সবর্দা উহাই চিন্তা করতে থাক। এ ভাব অনুযায়ী 
হশিবনযাপন কর । 
দ্বামী'বিবেকানশ্দ 
17111 1631 ০07277187571451 1077 : 


10101111811 


47, 9০81 1208152০029, 
09108৮8-700 046. 








উদ্বোধন [১] 


আঁশ্বন, ১৩৯৭ 

হে ভারত, ভীলও না-. নীচ জাতি, মূর্খ, দারদু, অজ্ঞ, মাচ, মেথর তোমার রস্ত, তোমার ভাই! 
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ভাকিয়। বলল-ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাপণ আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, 
ভারতের স্মাজ্জ আমার শিণুশযযা, আমার যৌধনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণস । আর বল দিনরাত,." 








মা, আমার দুব'লতা কাপু্‌রুষতা দূর কর, আনায় মানূষ কর। ম্বামী হিবেকানম্দ 
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যদি ভারাভর ইতিহাস পাড়া, ভবে দেখবে- এখানে 
বরাবরই নিয়জাতিক উন্তত কর্পবার চেষ্টা হয়েছে। 
অনেক জাতিকে উন্নত করা হয়োছ্ও। আরও অনেক 
হবে। শোষ সকলেই ব্রাহ্মণ হবে। ...কাকেও নাসাতে 
হবে না--সকলকে ওঠাতে হবে'।..”ইউরোপ আমেরিকার 
জাতি-বিভাগের চেয়ে ভারতের জাতি-বিভাগ অনেক ভাল। 
...ভোরতীয় সমাজ স্থিতিশীল কবে দেখছ? এসমাস্ত সর্থদাই 
গতিশাল। 
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চাহিতেছ্, তাহা পাইবে। 
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হাওড়া পৌরসভা নিগম্ম 
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ঠিকমত পেঁছাভত না। অপ্থকারে আলো পেশছে দেওয়া বামস্প্ট সরকারের লঙ্কম্প। 
ছাওড়া প্রসভা সেই সচ্কল্গ র;পায়ণে ২০ কোটি টাকা খরচ করে, বাঁচ্ভগলোর 
লার্বক উন্নয়নের যে কাজ শর; করেছিল আজ তা লমান্তির মুখে । বন্তিবালশীরা জাজ 
জার [নিজেদের অবহোঁলিত মনে করেন না। 


স্বদেশ চক্রবর্তী 
০ম, 
হাওড়া পন্রসভা 
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বখনই কোন সখজোগ করবে, তারপর দুখ আসবেই আসবে এই দেখে তখন তখনই 
হাস পারে। অথবা খু বিলদ্েও ভাসতে পাবে) মে শায়া যহ উাত, হাব সুখের পর পথ 
তত শঘ্র মাসবে ॥ আমরা যা 05, তা সখ নর, দঃখও শন । এ ভন আনাদের প্রকৃত স্বরুপ 
ভুলিনে দেয় । উভয়ই শিনল-_একাটি লোহার শিকল, অপরটা সোনা শিকল 1 এ উভয়ের পশ্চাতেই 
আধা রয়ছন--তাঁতে সুখও নেই, দ্খগড নেই । সংখদ্খ উভয়ই অবস্থা [বিশেষ আর অবস্থা 
মাধেই সদা পারিবততনিশগল। িন্তু আত্মা আনন্দদ্বর্প, অপাঁরণামী, শান্তদ্বরপ ॥ আত্মাকে 
যে আমাদের লাভ করতে হবে, তা নয় : আত্মাকে আমরা পেয়েই আছি : কেবল তাৰ উপব যে গয়ল। 


গড়েছে, সেটি ধুয়ে ফেলে তাঁকে দশন কর। 
গ্বাসগ বিবেকানজ্দ 
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যাহা! ব্যতীত আমরা ৰাচিতে পারি না, তাহাকে ই ভামাদের 

যথার্থ প্রয্নোজন বা অভাব বলা বায়; হয় আমাদের উহা পাইতে 
হইবে, নতুবা মরিন। খন এমন সময় আসিবে যে, আমতা ভগবানের 
জন্যও এরূপ আভাঁব বোধ করিব) -.তখন আঁমর। ভক্ত হইতে পারিব। 
স্বামী বিবেকীনন্দ 
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[] সকাল এবং সম্ধ্যা উভয় সময়েই ব্যাৎ্ষ খোলা থাকে। 
[0 নাধালোকের নামেও টাকা জমা রাখা যায় । 


[0 পাঁহ কাঁরতে না পাঁরলে টিপ সাহ দিয়া টাকা জমা রাখা যায়, অবশ্য ইহার জন্য তিন কাপ 
পাসপোর্ট সাইজের ফটো লাগিবে । 


[7] আমাদের ব্যাক্ষে প্রতি প্রকল্পের সুদের হার অন্য যেকোন বাঁণাঁজ্যক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বোশ। 


[0 ডিপোঁজট ইনাসওরেস কর্পোরেশন অফ হীন্ডয়ার নিকট আপনার ব্যাস্তগত গাঁচ্ছত টাকার 
নিরাপত্তার জন্য বীমা করা আছে। 


[0] জরুরী প্রয়োজনে আপনার স্থায়ী আমানত অথবা 'র-ইনভেস্টমেস্ট / ক্যাশ সার্টিফিকেট হইতে 
ক্ষণ পাইতে পারেন । 


[0 হ্থায়ী গাচ্ছত কাঁরলে প্রাত তিন মাস অশ্তর সদ তলিতে পারবেন । 
[0 শ্বর্ণলৎকার অথবা চ্ছাবর সম্পাত্ত বন্ধক রাঁখয়া ধাণ পাইতে পারেন। 
[0] আপনার মূল্যবান সামগ্রীর বনরাপত্তার জন্য “সেফ ডপাঁজট লকার-এর ব্যবস্থা আছে। 


0 সহজ মাসিক কান্ততে সেলাই মোশন, পাখা, টি. ভি., ফ্রিজ, সাইকেল ও আসবাবপত্র পাইতে 
পারেন। 


[2 ব্যাঞ্ষের সদস্যগণের জন্য পনুরী, দীঘা ও বকথাঁলিতে 'হাঁলডে হোম'এর ব্যবস্থা আছে। 
[] হাওড়া হঙ্গম্া হাসপাতালে বিনা খরচে চিকিৎসার জন্য দুইখানি শখ্যার ব্যবস্থা আছে। 


0 ব্যাক পরিচালিত “বন্থ্যকেশ্্রে সামান্য ব্যয়ে স্দস্যগণের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। 
সোমবার ছাড়া প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে ৯টা পর্যস্ত “ম্ান্থ্যকেম্দ্র খোলা থাকে । 


পা সপ 





আশ্বিন, ১৩৯৭ উদ্বোধন [৬১] 


[৬২] উদ্বোধন আঁশ্বন, ১৩৯৭ 








নানা শাম্ জানলে কি হবে? ভবনদী পার হতে জানাই দরকার । ঈশবরই বস্তু 
আর সব অবস্তু। সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈ*বরেতে রাখবে । ঈশ্বরকে ভালবাসা-_ 


এইটি জীবনের উদ্দেশ্য । 
্রীশ্্ীরামকৃফদেব 
ছেলেদের কল্যাণের জন্য আম সব করতে পাঁর। আমার আশীবদি সকলের 
উপর আছে। 
্রীশ্রীমা নারদাদেবী 
তিন যখন শদ্রের গলায় ব্াঙ্গণের পৈতে বুলিয়ে দিয়ে ভাঙ্গী, মুসলমানের হাতে 


অন্ন গ্রহণ করে জাতিহীন, বর্ণহীন, শ্রেণীহীন, সম্প্রদায়হীন এক মহান, বৃহৎ সাশমলিত 
ভারতবর্ষের আদর্শ তুলে ধবেন তখন বিদ্বয়ে বিষ আমরা তাঁকয়ে দোঁখ সেখানে দণ্ডায়মান 
মহানকাঁব বিবেকানন্দ । 


77111 7325 €0/711)1177101115 0) ৫ 


1০০1০ ৫ 7৯5 
35,781 0 10৬, 081০000-700 029 
770: 56-5129 
1005] ৮৮005 বি যি সাত 5 ঢাকা] ০৯ 724 0729] 
বি 05৮ ্ণাতানাং 0 27%৬/09০01907155777705 4 1৮11 124 070251 
24৯ 0ঞহাটু ১707৮৮0127২ 0৮ 51116 507২212৭ াবা]াব০ ৬২]. 


আবেদন 


কাঁলকাতা হইতে ৩৫ মাইল পূর্বে ভাঙ্গড় থানার সান্নকটে গঙ্গা ও বিদ্যাধরী নদীর সংযোগকারখ 
জলাধারের তাঁরে *মশান সংলগ্ন মনোরম নির্জন পাঁরবেশে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে উৎসর্গাঁকৃত 
একটি আশ্রম পরিচালনা করেন- শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণ ভন্তসম্ঘ । 

আশ্রম পারচালত দাতব্য 'চাঁকৎসালয়ের জন্য একটি হলঘর, শ্রীরামকৃষ্ণ মান্দরের অসম্পূর্ণ 
বারান্দা, পানীয় জলের জন্য একটি নলক্‌প এবং একট সাধ্বীনবাসের জন্য আনৃমানিক এক লক্ষ 
টাকার আশহু প্রশ্লোজন। 

সহৃদয় দেশবাসী এবং ভন্তজনের নিকট আমরা আর্থক সাহায্যের জন্য আবেদন কারতেছি। 








স্ভাপাত 
্রীশ্রীরামকণ ভন্তসঙ্ঘ ্ীত্রীরামকৃষ্ণ তত্তসখ্য, ভা্গড় 
ভাঙ্গড় ডাকঘর £ ভাঙগড়, জেলা £ দাঁক্ষণ ২৪ পরগনা, 
রোঁজপ্টার্ভ ( এন/৬৩৩৩০) পঃ বঙ্গ, পিন ৭৪৩৫০২ 
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| ৪৬ উদ্ধোধন জাদ্যন, ১৩৯৭ 





ভিডি । 5০৩ 5 


স্ব মা, নি 
নামতে হদে। হঘর্টিঝাতো £7মতে হবে হারি। 


» রধনদনাপ চর 

' কবিগুরুর লেখনীধন্ত সেই বিলাসপুর “ইস্টেশন' এখন এই বেলের ১০টি মডেল 

ট্রেশনের মধ্যে অন্াতম- মধ্য প্রদেশের বেভ্রাবিন্ু। ছ" ঘন্টাকাল এখন আর 
থামতেও হয় না- সেখানকার যাত্রীশালায়। কর্তব্যে কঠোর, ছূর্বার কর্মচঞ্চল ' 

২ লক্ষ কর্মীর নিরলস প্রচেষ্টায় দক্ষিণ পুর্ব রেলের ক্রমবদ্ধমান পণ ও যাত্রী 

পরিবহণ অবিরাম গতিতে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে । তার সানন্দা চঞ্চল! গতির 
সংগে এক হয়ে গেছে তাই “পৌছানে। আর চল1।৯, ূ 
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আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড 


[১০৪] উদ্বোষন আশ্বিন, ১০৯৭ 
ধর্মকথী, কাব্যগাথা, চরিকথার আনন্দসম্তী 

রবশম্দ্রনাথ তাকুল্প ও শ্রীশচন্দু শঙ্করণপ্রসাদ বসুর 
জনমদার সদ্পাছিত অনন্য জীবনকথা 
বৈষব কাবতার অগ্রীতম সংগ্রহ নিবোদতা লোকমাতা 
পদরক্জাবলশ দ্বিতীয় খন্ড ৫&০9.09 
দাম ৭৫.০০ ৩তীয় খণ্ড 8০9.0০ 
স্রীম কথিত আমাদের 'নবোঁদতা 
াখণ্ড আনন্দ-সংস্করণ রঃ ৯০:০০ 

রিনি পাম ১৯০.০০ 
দাম ২৫.০০ তে 
জ্বামণ লোকেশ্বরানঙ্দেনর জনাদৃত জবনীহন্থ 
ইরানের, দন ভার বিবেকানন্দ চরিত 
হি ক্যাসি পাম ২৫.০০ 
দাম ৫0.০০ টেনের 
ক্ষমলকৃমার মজএমপার ও দামি ৮০০ 
দয়াময় মজমদারের ভগখ্র্থ বন্ধন 
কথামৃতেব গল্প নিয়ে মল গ্রন্থে আনন্দ-সংস্করণ 
অশৃতকথা চৈতন্য সঙ্গীতা 
দাম ৮০০ দাম ১২.০০ 
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের তীন্্রনাথ মূখোপাধ্যায়ের 
ছোটদের কথামৃত ও তথাবহুল আলোচনাগ্রন্থ 

, কথায় কথায় শান্তর রূপ 2 ভারতে ও মধ্য 

দাম ১০.০০ এশিয়ায় 
সুকুমার সেন ও তারাপদ দাম ৫০.০০ 
গৃখোগাধ্যায় সম্পাঁদত দেবাশিস বদ্দ্যোপাধ্যায়ের 
নির্ভরসোগ্য জীবনচারত পাঁরশ্রমী আলোচনাগ্রন্থ 
চৈতন্যচারতামত চৈতন্যচচণর পাঁচশো বছর 
দাম ৭৫.০০ দাম ২০.০০ 
গকমাব সেনের পুরো গোবি্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 
ম্নননশখল আলোচনাগ্রন্থ পুস্তকতালিকার দাশশনক প্রব্ধাবলণ 
ৈতন্যাবদ্যন জন্য চেতনার আরোহিখশ 
দাম ১২০০ ধলখ্ন দাম ১৬.০০ 


০ ৪৫ বোঁনয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 





আঁমবন, ১৩৯৭ উদ্বোধন [১০৫] 





আন। গ্রেপের রজত-জয়ন্তী বৎসরে 
মাতুপদে স্রদ্ধ প্রণাম। 


আত প্রেম 


আব, গুড়িগাড়া রোড 
কলিকাতা-৭০০ ০১৫ 


দুরত্তানষ--২৪-০৩৭৫, ২৪-১৯৪২, 


মিস 
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গেঞ্জি জাসিয়া, সা ও মোজা 








[১০৮] উদ্বোধন আম্বন, ১৩৯৭ 





বট ৫৪ 
| ঠি 
[২2158]119811। 1019355 
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0৬57 616 575 16085 01) 156 597166০610৩ 1331108 
৮010 ৬%1171118 015110106101) 107 01556181005 8০০৮৬০70249 
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আশ্বন, ১৩৯৭ উদ্বোধন [১০৯। 











অকাশিত হয়েছে 


শ্রীশাম'য়ের জীবনকথা 


রুনা- শ্রীশ্রীস্ণয্মের গন্ত্রশিষা এবং কলি ভা 
সীয়েল বাড়ীর 0মবক 


গ্লামী তূমানন্দ 


আন্ত গেকে ৪০ বছর আগা এই পতিত গুল্থ ভধ্যনাল্র বাংলা সামীয়ক পাঁন্তকা 
সঞ্জীবনীতে ধারাঝাহক প্রণীশত চল । লেখব নিজে নাঘকুষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী এবং পুজ্যপাদ 
স্বামী সারদানন্দ গঠারাজের 'সবদ হওয়ায় ্শ্রীনায়ের বাড়ীতে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন। 
রীগ্রীমায়ের ঠতাক্ষ সািধো থেকে শ্রীগ্রীমা ও পুজনীয়া যোগীন-মা, গোলাপ-া প্রভাতি মায়ের 
অন্তরঙ্গদের সাহচর্ে শ্রীন্রীবায়ের জনধন-যাত্রা, সাধন'জীবন, ভন্তকুপার সাঁবশেষ পাঁরচয় লাভ 
করেন লেখব । 

এই পাব গ্রন্থে এন বহু সংবাদ, ঘটনা এবং মায়ের লীলাভনয়ের পারচয় আছে যা 
অনাত দুলভি। 


দাম--যৌল টাকা 


প্রাঞ্তিস্থীল £ পেলিক্যান প্রেস । ৮৪, বিপিশ শিহ্ার গাঙ্গুলী স্রট 
| কলিকাঁতী-১২ 











[১১০] উদ্বোধন আশ্বিন, ৯৩১৭ 


সঞ্জীব চটোপাধ)ায়ের 
পরমণদুকমলে- ৩০০০ 


রামকৃষ্ণ ও' অরাঁবন্দের প্রেক্ষাপটে লেখা 


দীপ্তিময় রায়ের 
আবভাবের অবতুরুণ-_২০'০০ 


মতলোকে ঈশ্বরের আবিভবি সম্বন্ধে তথ্যাভীত্তক আলোচনা 
চা] 
বিবেকানন্দ গবেষণার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রত্থ, আকাদেমী, আনন্দ ও 
বিবেকানন্দ পুরস্কারে সম্মানিত, সাত থণ্ডে সমাপ্ত 


শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 
বিবেকানন্দ ও সমকালীম ভারতব্ণ 


১ম--৩৫'০০, ২য়--৩৬"০০, ওয়--৬০'১০, ৪র্থ--৩০'০০, &ম--৫০০০, 
৬ষ্ঠ--৪০'০১, এম-_-৭০'০০ 
[3 
ডঃ নীরদবরণ হাজরা--আশিরামরুষ্ণকথাম্বত অভিধাঁন--৩০০০ 
ক্রিম্টোফার ইশারউড-রামকুক্ণ ও ভার শিস্তগণ-_-৩০০০ 
কথামৃতের পটভ্যামকায় কাব্যিক ছন্দে লেখা 

শব্করাপ্রসাদ বসুর-_-শুশিরমক্ুতষ্তের কথা ও ক্াব্য--৩০০০ 
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতে শ্রীরা মর্ুষণ--২০'০০ 
দপ্িময় রায়_পশ্চিমধচঙ্গর কালী ও কালীচক্ষত্র-২৫০০ 
সুবোধকুমার চক্তবতীঁ তদবিক উপনিষদ্‌--৩০০০ 
অমরেশ্দ্রকুমার সেন (চিরঞ্ীব সেন )_চিল্লরদিতনর বাইঢবল--৪০'০০ 






মণ্ডন বুক হাউস 
৭৮1৯ মহাক্মা গান্ধী রোড 
কলিকাতা-7০* *০৯ 











.আধ্বন, ১৩৯৭. উদ্বোধন [১১১] 








রামকৃফণ-বিবেকানন্দ ও বেদান্ত গাতত্য সং সকল প্রকার 
ধমণয় প্‌স্তকের জনা কলে স্ট্রীটের স্থায়ী 
বইমেলায় আপন'র সাদর আমন্ত্রণ 


অনুগম। বুক ছাপ 
৭ খ্যামাচনণ দে ্াট 
কণিকাতা-৭৩ 








শদ্ধ। প্রকীশতলর প্রকাশিত বই পড়ল £ 
ছাত্রদের জন্য লকলের জন্য 
উচ্চ মা'যামক বাবসা অর্থনণাতি ১। দৈন(দিন জীবনে ধ্যান ও শাশ্তি 
স্রায ও ডঃ চৌধুরী ২। ইতিহাস চিন্তায় বিবেকানন্দ 
সাতে 3030৬05$ ঘথ] & চচ স্বামী দোমেশ্বরানন্দ 
0700 5. 3 ০0০0001)0 ৯। বারণ জোত 


পু পু । শ্রীশ্রীদ্গ বন্দনা স্বাগী জীবানণ 
১৪০1০010171] 17901100 910 01100 1909০601119 রর রা বিবেকানন্দ র চা চি 


এ, 0, 00000 & 5.17২89 গীতান্সরণ--প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী 
আদা প্রকাশন 


. ই. ১৯, বিধান নগর. চলিকাতা-৬৪ 


জেনারেলের বই 
স্বামখ বিজ্ঞানান দ £ জখবন ও বাণ সমপামাঁধক দ:্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস 
্বামী বিধাশ্রয়ানন্দ 1 ৬ টাকা ব্জেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীন যয 1নদ্ধাত . রি 
স্বামণ বিজ্ঞানানন্দ সংকলিত | ৫9 টাকা গজনীকান্ত দাস সম্পাদিত । ১৬ টাকা 
ভারতীয় ধের ইতিহাস বর পন্যাসী বিবেকানন্দ 
ডঃ নরেন্ত্রনাথ ভট্রাচা্ | ৩৪ টাকা 'গাং৩লাল মজুমদার । ১২ টাকা 
তাঁথণ্কর গ্রত্যক্ষদশণ'র স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
দিলগপকুমার রায় । ৩৫ টাক। সংরেশচন্দ্র দাস 
ঘ.গাথ শ্রীঅরাবন্দ ও জ্যোতির্ময় বস্রায় সম্পাঁদত । 
দিলীপকুমার রায় । ২৫ টাকা ১০ টাকা 
আঁময়বাধী সংপ্রসঙগে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ 
উমাপদ মুখোপাধ্যায় | ১০ টাকা স্বামী অপবনিন্দ। ৬ টাকা 
শ্রীম দর্শন-স্বামী নিত্যাত্মানন্প ভাত প্রসঙ্গ 
১৯৬খখঘ্ড $ ৩০২ টাকা প্বাসী ব্দোগ্তানন্দ । ১২ টাকা 


জেনারেল প্রিন্টার্স খ্যগড পাবলিশার্স (প্রাইভেট ) লিমিটেড 
১১৯, লোনন সরণী, কালকাতা-৭০০০১৩ কর্তৃক প্রকাশিত 
জেনারেল বুকস এ-৬৬ কলেজপ্রীট মাকেট 


কাঁলকাতা-৭০০ ০০৭ ্ 
০০০০ 
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আশ্বিন, ১৩৯৭ উদ্বোধন 








[১১৩] 
সারদাঁরামকষ্ 5গীরীম! 
সন্ন্যাসনন শ্রীদদর্গমাতা রাঁচিত। শ্রীরামকফ-শিষ্যার জাবনচারত। 
অল হীন্ডয়়া রোঁডও £ যুগাবতার রামকৃষ- সম্ন্যাসন শ্রীদর্গামাতা রাঁচত। 
স্গারদাদেবর জীবন-আলেখ্যের একখান হন্মস্থ 
প্রামাণিক দলিল হিসাবে বহার বিশেষ একাঁট সাধন 


মূল্য আছে। 


দেশঃ সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। 
১০ম মুদুণ, সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই, মূল্য--৩৫, 


বেদ, উপানষদ; গীতা... প্রভাতি 'হন্দৃশাগ্যেকর 


ছুর্গাম। সুপ্রাসম্ধ বহু ভীন্ত, সূললিত স্তো্র এবং তিন 
প্লীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা । শতাধক সঞ্গীত একাধারে সান্মবিদ্ট হইয়াছে। 
শ্রীস/ত্রতাপরী দেবী বচিভ। নৃতম সংস্করণ, মূল্য-_-২০, 
বেতার জগৎঃ ...মানুষের প্রীত অনন্ত সাধু-চতুউক্স 
ভালবাসায় পাঁরপূর্ণ-হৃদয়া এমন মহীয়সশ নার৭ স্বামীজঙ-সহোদর মনীষী ল্লীমহেন্দ্রনাথ দভের 
এফুগে বিরল। মনোজ্ঞ রচনা । চতুর্থ মুদ্রণ, মূলা--৮, 
৩য় মূদ্ুণ, সুদশ্য বোর্ড বাঁধাই, মূল্য৩০. সতীশচন্দ্র মিন্ন মহাশয়ের (অধূনা-লপ্ত ) 
মহাতপাদ্বনী দর্গামাতা (গদ্যে ও পদ্ো) সগড 0গাক্ামী 
শ্লীভখারীশঙ্কর রায়চৌধুরী রচিত। ডক্টর নির্মলেন্দ্‌ রায় 'লাখত সধাক্ষ্ সংস্কশ্ণ 
মূল্য--৭, ম্‌লা--৭:৫০ 


হ্ীহীসারদেশবরশ আশ্রম, ২৬ গৌরামাতা সরণণ, কাঁলকাতা-৪ ফোনঃ ৫৫-৩০৭৪ 


আী্রীলা ও হর্দোজি সমু ঠা তারও হৃহস্তা বত 

কগরামৃত-তত্র গ্রীন নিজেও এই লহুযুটি যদ্নটি দিয় টীয়াছল 

এ নানি ীয়াছ্ন ঞেণ্ড গুড টিসাবে এগ বিভন্কিযা বব, 

দিনাউপি জমান লাজ্ষ্টয়া) টিক তেমনটি চ্ক্রণ করার 
ধান গাল বন্ধাপরিকর হইয়া আছ্ন্'ক 


প্‌) দয় 
অল না 
মূল ই লহ ০৫৮০৪ বম জুমহয ইাতিছালিক 
হামগ্র্লজাৰ বহাল বইয়াছেব "ক্থামুতে”। 
অক্কাশ্ক্ঃ£ আয 





| ১৯৪ ] 


উদ্বোধন 


আশ্বম, ১৩৯৭ 





1০1৮--১৪১11)40০0৮২৪ হোসিওপয। 1থ ক 


রোগীর আরোগ্য এবং ডান্তারের সুনাম নিভর 
করে বিশুদ্ধ ওষধের উপর। আমাদের প্রতিষ্ঠান 
স্মপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশগ্ধতায় সবাশ্রেন্ঠ। 
[নিশ্চিন্ত মনে খাঁটি উযধ পাইতে হইলে আমাদের 
[নিকট আসুন। 
. হোমিওপ্যাঁথক পারিবারিক চিাকৎসা-- 
একটি অতুলনীয় পুস্তক । বহু মূল্যবান তথ্য- 
সমনম্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের হম্ঠীবংশ (২৬ নং) 
সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ৬০০০ টাকা 
মার। এই একাটি মান পৃস্তকে জাপনার যে 
জ্ঞানলাভ হইবে, প্রচাজিত বহু পুস্তক পাঠেও 
তাহা হইবে না। আজই এক খণ্ড সংগ্রহ করুন। 
নকল হইতে সাবধান। আমাদের গৃস্তক 
যয়পর্বেক দোঁখয়া লইবেন। 

পারিবারিক 'চাকংসার সধক্ষপ্ত যোড়শ 
সংস্করণও পাওয়া যায়। মূল্য--২০*০০ মান্ত। 


উ্ধ শু পুস্তক ৮০০: (2১5 


বহর ভাল ভাল হোমিওপ্যাথক বই ইংরেজ”, 
হিন্দী, বাঙলা, ওয়া প্রভৃতি ভাষায় আমরা 
প্রকাশ করিয়াছি। ক্যাটালগ দেখুন। 


ধর্মপুজ্তক 
গণতা ও চণ্ডখ-- (কেবল মূল)পাঠের জন্য 
বড় অক্ষরে ছাপা। গাঁতা-২৬.০০ টাকা, 
চণ্ডী-২৭'০০ টাকা । 


চ্ডোদ্রাবলী__বাছাই করা বোদক লাঁল্তবচন 

ও স্তবের বই, সঙ্গে ভান্তমূলক ও দেশাত্মবোধক 
সঙ্গাঁত। আতি সন্দর সংগ্রহ, প্রাত গৃহে রাখার 
মতো ৪র্থ সংস্করণ, মূল্য ১২.০০ টাঃ মান। 
্রপ্্ীগ্ডী-_একাধিক প্রখ্যাত টকা ও [বস্ছৃত 
বাংলা ব্যাখ্যা সম্বালত বড় অক্ষরে ছাপা বৃহৎ 
পৃস্তক। এমন চমৎকার পুস্তক আর দ্বিতীয় 
নাই। মূল্য-_-৪০.০০। 


এম. ভঙ্রীচার্ষয এও কোং প্রাইঢভট লিঃ 
হোঁদিওপ্যাঁথক কেমিস্টস্‌ এণ্ড পাবালশার্দ ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 


ছোট ৰড় সকচলর ভাল লাগার মতা দারুণ কঢককথানি বই 


হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের ভিক্ষু বৃম্ধদেবের 
শ্রেষ্ঠ গল্প - ২২০০ বুড়োর শুধু থাই-থাই - ৭০০ 
গোঁরী দে-র সোমনাথের 
রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প-_৯৫০০ শিবঠাকুরের বাড়ী - ১৬০০ 
সুকুমার ভট্টাচার্যের বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
মৃত্যুর মুখ থেকে - ১৪০০ এই কলকাতায় __ ১২০০ 
অরুণ দে-র শিপ্রা দত্তের 
হাঁসির ছল্লোড়া - ১৮০০ ছোটদের অন্বতকুষ্ভ -_ ৮০০ 
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সাহারার সন্ত্রাস -_ ১২০০ দুর্গ পাহাড়ের বন্দী -_ ৮০০ 
অতান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
আজব দেশে বুমবা ই--১৪০০ 
(দহ সাহিত্য কুটার (প্রাইভেট ) লিমিটেড 


২১৯, ঝামাপুকুর লেন, কাঁলকাতা-৭০০ ০০৯ 


আাম্বন। ১৩৯৭ উদ্বোধন 





[১৯৫] 
উ হ্বামী অভেছানন্দ প্রণীত 
ভারত ও ভাহায় সংস্কাি ৩০.০০ উম্বরদশ“নের উপায় ৯২,০০9 
আমার জাঁবনকথা (১ ও ই) &০.০০ ভালবাসা ও ভগবংগ্রেম ৭.0 
মরণের পারে ৯৬,0০০ প্বার্মী বিবেকানন্দ ২.০০ 
যোগশিক্ষা ১৫,০০ হিন্দুনারণ ৯২.০০ 
পনজর্মিবাদ ৯০.০০ দ্তোন্ররত্াকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ পজা-পদ্ধাতি ১২.০০ 
শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম ২০.০০ 'আত্মজ্ন ই০.০০ 
মনের বিচিত্র রূপ ৯০.০০. কর্সদবজ্ঞান ৯০.0০ 
যোগদশন ও ঘোগসাধনা ২২.০০ আত্মীরকাশ ৯.০০ 
দেবী দরগা ৩.০০ যুগে যূগে যাদের আগমন ২৮০০ 
ান্তর উপায় ৬.0০ বংশ শতাব্দশর ধর্ম &.০০ 
উ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত 
'অধ্যায়লাধনায় দেবতা ও দেবী ভাবনা 8.০০ তন্দে তত্ব ও সাধনা 80.00 
বিবেকানন্দের দর্শনচিচ্তায় তন্দ্রতত্ব প্রবোশকা ৪০.০০ 
মন্্ুতত্ব ও মল্মসাধনা ১০.০০ সং্গগতপ্রতিভায় জ্বামণী বিবেকানন্দ ৮.০০ 
তাঁথরেপ; ২৬.০০ সক্জাশতে রবীন্দপ্রাতভার দান ৩৮.০০ 
ভারতশয় স্গাতের ইীতহাস ব্ববশদ্্সঠীহত্যে ধর্মচেতনা ২০.০০ 
(চির খণ্ডে) ১২৫.০০ মন ও মান্য (তিন খণ্ডে) ৭৮০০ 
রাগ ও রূপ (তিন খণ্ডে) ৯০৫.০০ অভেদানল্দদর্শল ৩২.০০ 
লাট্যস্গাগতের রূপায়ণ ৫,0০০ পদাবলনকঈতনের ইতিহাস ২০০০ 
জ্বামধ অডেদানন্দের জধবন ও দর্শন ৩৬.০০ বাপী ও বিচান্প (১ম-৭ম) ৯৬৫,০০ 
ভার়তাশয়*সত্গশত,_ এরীতহাসক ও মন্বসাধনা ও সঙ্গীত ১৪.০০ 
সাংগকোতিক রূপরেখা ৩৪.০০ মাহযাসারমান্দনশ-দ্যগ্গা (গবেষণামূলক) 
& বিবিধগ্রন্থ 
শ্রীত্ীগ্ডী ১২.৫০ শ্রীমণ্ভগবন্পাশতা ১৪.০০ 
কঙোপালিঘদে ১৩.০০ কাজস-তপ্জ্ৰণ ৮.০০ 
শ্লীত্রীমা সারদা ৮.০০ আচার্য অভেদানন্দ ৫,0০9 
জ্বামণ অডেদাননদের বিজ্ঞানদৃক্টি ৮০০ বিশ্বরাঁপণণ শ্লা সারদা ই০.০০ 
জ্যাম অভেগানন্দের আভিভাষণ ২.০০ কাশ্মীর ও তিষ্বতে ২৮.০০ 
জ্যাম অভেদানন্দের উপদেশ ৯.০০ অর্চনা ১৯.০০ 
শ্রীরাহর্* বেদাত্ত মঠ 
৯৯-বি রাজা রাজকৃফ প্রীত 
ক্কাকাত৮-৭৩০ ০9৬ 





[৯১৬] উদ্বোধন আঁম্বদ। ১৩৯৭ 


শপ পলিশালিশিশি স্লিপ ০৩ আপা শেপ পাপন সিল 


1707 £/০১1 00171717702715 ০1 - 


$7/$5% 1911: 


13, 8907 িতযাঃথা 0127 
091-518-708 007 


৬৬০ 1)116 5710) 4৩৮০0107 


স 


7775 1৭101৬1৭ 21555 1৬1,100, 


93 12 ধা? 
08108605-700 013 
রামকৃষ্ণ মিশন কালিকাভা স্টডেন্টস হোম 
বেলঘাঁরয়া, কালিকাতা-৭০০ ০৫৬ 
প্রকাশিত 


উগনিষঘৎ সংকলন 


সংকলক 0 স্বামশ জন্তোঘানদ্দ ॥ 
নূতন সংস্করণ £ সাদৃশ্য প্রচ্ছদ £ ৩৫০+৮ পৃঙ্ঠা 
মূলা--প্রিশ টাকা (৩০০০ টাকা ) 
সভাষ্য সমগ্র উপানষদ: অধ্যয়ন করার যাঁদের অবসর নেই এই গ্রশ্থ পাঠে তাঁরা উপানধদের মূল 
বিষয়ের সঙ্গে পাঁরাঁচত হতে পারবেন। ঈশ, কেন, ক, মৃণ্ডক, ছাণ্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি 
প্রচালত প্রধান উপানধদগনীল থেকে সংকলন করে অন্বয্ন, শব্দার্থ ও সরলার্থ সহযোগে মানব মনের 


মূল জিজ্ঞাসাগীল আলোচনা করা হয়েছে--(১) প্রার্থনা (২) উপাসনা (৩) শিক্ষা (8) সৃষ্টি 
(৪ জীবাত্ব্য (৬) ঈশ্বর প্রভাত ১৪ট অধ্যায়ে । 


প্রাপ্তিস্থান 


১। প্রকাশকের নিকট ২। উদ্বোধন কাষলিয়, বাগবাজার, কাঁলিকাতা-৩ ৩। অদ্বৈত আশ্রম, 


&ধভাহ এস্টাল রোড, কাঁলকাতা-১9 ৪1 রামরু্জ মিশন সারদাপাঠ শোরুম, বেলুড় মঠ এবং 
&1 অনুপমা বুক হাউস, ৭ শ্যামাচরণ দে পট, কলেজ স্কোয়ার কাঁলকাতা-৭৩ 














ইবন, ১:৯৭ উদ্ফোধন ১৯৭) 
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9181015108 11390 00078 200৩ 1017 





81591145818. 08০07 8-500 056 
৮০৪11 0&]10 85 


1.8 55/8771 17590818105 [3100/1507 96  018066 (4019৫) 75. 30,009 





2. টা [২6118190 & 17৬10067 1)001)(5 85. 20.00 
(50. 9৪. 791560) 
ও. ঢ 0 £৫0০৪6109 (40 9৫.) 85 20.00 
4. স্বামী নিবেদানদ্দ রচিত হিন্দুধর্ম (সম্পূর্ণ) ওয় সংম্করণ ২২০০ 
5.৯ ৩ ০: (ছাত্র সংস্করণ ) ৮০০ 
6. ».১. ভারত কল্যাণ ( ১১শ সংস্করণ ) ৯০০ 
7, স্বামী সম্তোষানন্দ সংকলিত উপনিষদ সংকলন (পাঁরবর্ধিত নতন সং) ৩০-০০ 
8, স্বামী বিদ্বাশ্রয়ানম্প রচিত গল্পে বেদান্ত ৮ম শ্রেণীর পাঠ্য ৯'০০ 
ঘ8 110. 76/8/58814 0. 31-12-76 
9. জ্বামণ সত্যঘনানদ্দ রচিত আমাদের বিবেকানন্দ (৬ম সং) $:09 
10. স্বাম? অমলানন্দ রচিত মহাভারত কাহিনী (৬ম সং) ৬ম শ্রেণীর পাঠ্য ৯০০০ 
ণ8 1০, 76181589817 ৫1. 31-12-76 
11. দ্বামণ অমলানন্দ রচিত রামায়ণ কাহিনী (১১৭ সং) ৭ম শ্রেণীর পাঠ্য ৯:০০ 
ণ8 10. 76/71588/27 0. 28 12-76 
12. স্বামশ অমলানন্দ রাঁচত রামায়ণ কণিকা ( ৩য় সং) ৬ষ্ঠ শ্রেণার পাঠ্য ৮০০ 
৪ 1০. 76161988130 ৫. 14-1-77 
13. স্বামণ অমলানন্দ রচিত মহা'জীবন ও বাণী ১:৫০ 
1এ. ভাগবতের কথা ও গল্প (সম্পর্ণে ) তৃতাঁয় সংস্করণ ১৪:০০ 
15. ভাগবতের কথ! ও গল্প (ছাত্র সংকরণ ) চতুর্থ সংস্করণ ১৯০০০ 
দেবভাষা সংস্কতে অনূদিত 
আশ্রশিরামকুষ্ককথাম্বতম্‌ (১ম খন্ড) 
১এখানি চিত্র সহঃ মূলা £ চজ্লিশ টাকা 
নু 06180 01: 
2%1501971/51419910৭ 01,001 এয) ছাবণা লু0েধছ 9৩182818, 
021০0108-56 


[0090197 0৮চা0েছ। 1 009০0৫11817 [১8169 (8109068-3 
১0৮10 557১1 85 5510501 8008115 2০৪৫) 08100009-14 
352/0/৮াাালি৬ 970৬) 2০০0৮, 86101771815 70৬78504711 202, 
06845 9008 80055, 7 919808 0158781) 10৩ 90661, 0011586 5400816, 
0819168-73 
রর স্পপ্্পসসাাপসপ 
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[১১৮] উদ্বোধন জাশ্ষা। ১৪১৭ 


উদ্বোধন কার্ধালয় প্রকাণিত কয়েকটি বই ূ 
স্বামী বিবেকানন্গ সম্পর্কে চুয়াক্সজনের প্রত্যক্ষ স্মৃতিকথা এই প্রথম 
একত্রে গ্রন্থাকারে সংগ্রথিত 


মির আলোম্ব দ্বামীজী ক্য: ভিরিশ টা 


সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্বানন্দ 


ত্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তুর্ধর্ধ বিপ্লবী নাষকের সাক্ষাৎকারের 
রোমহর্ষক স্মতিচারণ এবং ভারতের জাতীয় জাগরণে ম্বামীজীর 


অগ্রগণ্য ভূমিকা সম্পর্কে তথ্য নিষ্ঠ বিশ্লেষণ 
স্বামী বিবেকানন্দ 3 মষ্থাবিপ্রবী হেমচন্্র ঘোষের দৃষ্ঠিতে 
স্বামী পুর্ণা মা নন্দ মূল্য : সাত টাকা 


বামরুষ সঞ্জেধর প্রবীণ সম্মটাসিগণ-কথিত আধ্যাত্মিক জীবনে ধ্যান, 
প্রার্থনা, নাম ও নাম-সাধনার গুরুত্ব সম্পর্কে একথানি প্রামাণিক গ্রন্থ। 


ধ্যান ও গ্রার্থনা ল্য: পনের টাকা 
ভক্তি-প্রসজে একটি অসাধারণ প্রবন্ধ-সম্কচলন 
ভক্ত মাম, আভিজ্ঞানাতি ক্যা? হযটাকা 
ভগিনী নিবেদিতার অমর গ্রন্থের অনুবাদ 
মাত.বপা কালী মুল্য : ছয় টাকা! 


সংস্কৃত গ্রন্থীবলী 
শ্রীধর স্বামীর টিক অবলম্বনে অনুদিত 


শ্রীটগ্ধব গীতা মূল্য : তিরিশ টাকা 


সয়ল অহ্বয়-সমদ্থিত অনুবাদ 
আচার্য শত্বর-রচিত 


অপরোক্ানুভূতি 
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রঃ কা আম্বন। ১৩৯৭ 
উলি | ৃ 
ইউলিপ-এ এখন অন 
| 
৫৫ বহরে বয়স পর্যন্ত 
আরও বেশি গ্রতিদান 
৮৮-৮৯ মালে ১৩:৭৫ 
ছারে ডিভিডেন্ড ॥ ভাবও বেশি মাকর ছাড় 
চারার ৮%দি ধারা অনুায় 





ইতজি্প-এব পাঘোছ প্রথন জারেদ । টউছিও। অর্বাং ছুতানিট জিও 
ইনস্ুরেন্স গান । ইউনিট ট্রাষ্টের এই অনবদা শ্রব্ “লা ক্ছানুঘা। 
১৩ পেকে আরও নেন বেশী! সুনিধা এলে দিচ্ছে: যেমন 
সঙ্ষয়ল'কা এখন বেড়ে হয়েছে ৬০,০০০ টাকা যাতে আপনায় 


পক্ষয়ের পরিমান আরও বাড়ে । বয়ঃসীমা লেড়ে হণেছে ১০ যছত 


প্রকরের ন্ট) ৫5 বন্ছর ৬ সাস গ্রবং ১? বলের উচ্চ জিল্য 65 
বছন ৬ মাস ঘাতে আপনি এ সুযোগ আরও বোনদিন ভোগ করতে 
পানেন। কর্থাড়া ৮১ সি ধারা অনুগা়্ী সম্পূর্ণ আয়কর বেহাই 

এবং বছর বছর বদ্ধত হারে ডিচিডেও (৮৮ ৮৯ সাল চঘেধিত 
ভিন্ডিভেন্ত ১৩. ৭৫%) তো আছেই । শুধু তাহ নয, হউলিপ- 
জারও পাবেন-_- 


গ ভাক়্ারী পরীল ছাড়াই জীবন গজ 

জ বিনামূল্যে অভিরিত দুর্ঘটনা হীমা 

জ বিলিযোগকাজ। ১০ ঝ। ১৫ বন্ছব ,অশাদে ইচ্ছান মো 
দেওয়ার সূষেগ (বাংসরিক বা যায়াকিক খেষন চশ্থা ছি 
দেওয়ার সৃষোগ্ছ) 

প্র ছেয়াদশ্েষে বেন 2 ১৬ বন্থরের প্রকষ্ে ৫ ছে, 
১৫ বছরের প্রকৃত ৭ ৫৯ হারে 

2 ৮০ সিদ্াকাও ৮৬ এম ছার অন্যতী চিস্িছেতোর। ওপ্ন 
ভারা হুদ - 


০ ৯পসপশীটি 











2০টি ভা স্ব ঘৃন্ঠ শর্ট বিটি ৭ সিবাজী পচ হি আছ 
কাধান।য় হা কো আয ও সগল পানিছহ করে যাগ হতে পর । 





৮৮৮ শশী ---শীশিশিশীি 








এলে জন +কে ০74৭১ ৩৬টি উপ পুতি পাঠ 


দিপা ১১২৭ ০-৩-০ 


| 
। 2৯85: 
ূ টি 


08১ উত্টিতিট টোন্ট 
২" ক হিয়া 


(শ্রকটি বালে বৌ সেও্রের অর্থ আন 

ভঙগান ভার্ছেচনর 

১৩. সম ভিউলগীস আনল হা, (লিড মেডিও হিট 
রেস্কাসি ৯০৭ ৯১১ হো সক ৪ 4 শি 
ছি ৮ জট পলা | 
৭ ফেব্রতা। 5৮৭১ ফের ৭৩ ৯০ খে বসাক ১ ভন 

আনা ভগ । 

খর টিহাস্ি, ২৪০ পহিস রোডে উ্ছলোথির ২৭ ১০৯৬, জাজ একক 
্বীবলান , এছ ৫৪ হে রোড “আগ হাহা ৬৮১ ৩০ উদর ভঞ 
রাইন, এক ও পরতে ৬০০ ৯, বাত ও ৮ 


০ শা 





